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কিছু কথা 


দক্ষিণ চবিবশ পরগণা জেলার বয়স মাত্র এক বছর । দীর্ঘকাল অখন্ড চবিবশ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর 
জেলার মর্যাদা পেয়ে 'এসেছে। প্রশাসনিক কারণে বারবার জেলাটিকে দুভাগ করার প্রস্তাব উঠেছে। 
১৯৮০ সালের ৩০ জুন চব্বিশ পরগণা জেলাকে ভেঙে দুণ্টুকরো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ 
মন্ত্রিসভায় | দুটো জেলা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হলেও তা কার্যকরী হয় ১৯৮৬ সালের মার্চ | উত্তর 
চব্বিশ পরগণার তুলনায় আয়তনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অনেক বড় | চব্বিশ পরগণাকে এক সময় বলা 
রি ব্রি lili যেত দক্ষিণে | মুসলমান আমলে ছিল সাতগা সরকারের 
| 
বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জেলাটি বৈচিত্রময় রূপ নিয়েছে। প্রাচীন যুগে সাগর দ্বীপে ছিল 
কপিলমুনির আশ্রম, আজও যেখানে প্রতি বছর সমবেত হয় সারা ভারতের লক্ষ লক্ষ পুণ্যাৰ্থী । ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ বহু স্থান ও তীৰ্থক্ষেত্ৰ ছড়িয়ে আছে জেলার বিভিন্ন স্থানে | বারভূইঞার অন্যতম প্রতাপাদিত্য 
আকবরের রাজত্বের সময় থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের আরস্তকাল পর্যন্ত দক্ষিণ বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল 
জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন । প্রতাপাদিত্যর পতনের পর দক্ষিণ বাংলা পরিণত হয় “মগের 
মুলুক’ বা ‘ফিরিঙ্গির দেশে" | বহু সমৃদ্ধ জনগদ ও সুন্দরবনের ব্যাপক অঞ্চলের জনবসতি এই সময়ে 


শান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। 
গড়ে ওঠায় জেলাটি কৃষিসম্পদ সমৃদ্ধ | অসংখ্য নদনদী ছড়িয়ে আছে। উত্তরের ভূ-ভাগ 


উচু হলেও, দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে | দক্ষিণের ভূ-ভাগ সুন্দরবনের বেশিরভাগই জলা এলাকা, 
জঙ্গলময় ও অনাবাদী মাটির ভাঙাগড়া চলছে অবিশ্ৰাম | জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলী 
নদী, পূর্বে বাঙলাদেশ, উত্তরে চব্বিশ পরগণা। 
দক্ষিণ চবিবশ পরগণা জেলা বলতে গেলে সামনে ভেসে ওঠে সুন্দরবন;বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, 
য়মন্ডহারবার, ক্যানিং, নামখানা, সাগরদ্ধীপ, মাতলা আর বিদ্যা নদীর বুকে লঞ্চে ভেসে চলা | দু'ধারে 
শাম জানা না-জানা অসংখ্য গাছপালা | নিৱন্ধ অরণ্যের বুকে বিশ্বের বিস্ময় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের 
সগৰ্ব চলাচল | অসংখ্য হরিণ, শুয়োর, রঙ-বেরঙের পাখি, মাঝি মৌলে নিয়ে এক স্বতন্ত্ৰ জগৎ | মুগ্ধকর 
ও আকর্ষণীয় দৃশ্যের পারস্পরিক উপস্থাপন | জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, মগের মুলুকে মানুষের 
পাশাপাশি আরণ্যক জীবন | ভারতের অরণ্য প্রাণী নিয়ে কত গবেষণা, গভীর অনুসন্ধান, অথচ শেষ 
বিন্দুতে অবস্থিত এই সুপ্রাচীন ভূখন্ডের সামগ্রিক Sard অসীম অবহেলায় অক্ষয় হয়ে আছে। না আছে 
সরকারী দৃষ্টি না আছে বেসরকারী উদ্যোগ | প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও স্বার্থান্বেষী মানুষের নিষ্ঠুর আচরণে 
সুন্দরবনের আয়তন সংক্ষিপ্ত হয়ে এলেও তার Gere চিরভাস্বর | বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ-ডায়মন্ডহারবারে 
ভ্ৰমণ বিলাসী মানুষের আগমন বাড়ছে ব্যাঘপ্রকল্প ও কুমির প্রকল্প আজ সুন্দরবনের বড় আকর্ষণ | 
বড়খা গাজী ও দক্ষিণ রায়ের দেশ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পাওয়া গেছে প্রাচীন 
সভ্যতার বহু প্রত্রনিদর্শন, যা নিয়ে বিস্তৃত গবেষণার কাজ আজও শুরু হল না। 


অখন্ড চব্বিশ পরগণা জেলা নিয়ে একখানি বই লেখার বাসনা জাগে ১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ | লক্ষ্য 
ছিল একখন্ডে লেখার ৷ কাজও শুরু করি। নানা কারণে সম্ভব হয়ে ওঠেনি ৷ 

অবশেষে ১৯৮৬ সালের ১মার্চ চব্বিশ পরগণা জেলা দুটি ভাগ হয় । থানা ভিত্তিতে দুটি জেলার বিবরণ 
নতুনভাবে লেখা শুরু করি | এই সময়ে বন্ধুবর ও সহকর্মী সমরেন্দ্র দাস বইটি প্রকাশে উদ্যোগ নেন | 
মডেল পাবলিশিং হাউসের তরুণ কর্ণধার জয়দেব ঘোষ এ জাতীয় বই প্রকাশে আগ্রহী | তাদের সার্বিক 
সহযোগিতায় অবশেষে ‘দক্ষিণ চবিবশ পরগণার ইতিবৃত্ত’ প্রকাশ সম্ভব হল | 

সাধারণভাবে ইতিহাস যে ভাবে লেখা হয়ে থাকে বর্তমান বই সেভাবে লেখা নয়। চব্বিশ পরগণার 
বিবরণ সাধারণত কোম্পানি আমলের পর থেকেই বেশির ভাগ লেখা হয়েছে | তার আগেকার সুদীর্ঘ 
ইতিহাস রচিত হয়নি | ইতিহাস চর্চায় উৎসাহ তেমন অতীতে দেখা যায় নি। সমস্ত আঞ্চলিক বিবরণ 
বিক্ষিপ্ত ও অগ্রথিত | পুরনো সরকারী নথিপত্র উদ্ধার করা খুবই কষ্টকর । এ ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ 
তেমন নেই। 

স্থানভিত্তিতে বিবরণ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেভাবেই তা প্রকাশ করা হল। দেশভাগের পর 
ব্যাপকহারে পূর্ব বাঙলার শরণার্থীদের আগমন ও নতুন জনবসতি গড়ে ওঠায় চবিবশ পরগণার ইতিহাসে 
সূচনা হয়েছে নতুন অধ্যায়ের | সনাতন সামাজিক বন্ধন ভেঙে গেছে | নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
চিন্তাধারার প্রসার ঘটেছে। রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ক্লাব, ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে 
উঠেছে | রাস্তাঘাটে প্রসার হওয়ায় সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পরিবহণে এসেছে যুগান্তর | বৈদ্যুতিকরণ ঘটেছে 
ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে | একফসলী জমির বেশির ভাগই দুই বা তিন ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে । যে 
গ্রামে কোনদিন শিক্ষার আলো প্রবেশ করেনি, সেখানেও দু'চার ঘর শিক্ষিত পরিবার খুজে পাওয়া শক্ত 
নয়। 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বহু বিখ্যাত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে । আছে বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান | 
কোম্পানি আমলের প্রথম থেকেই শাসকবিরোধী উত্থানে চব্বিশ পরগণার ভূমিকা ছিল অগ্রণী | বর্তমান 
গ্রন্থে সাংস্কৃতিক জীবন,বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবরণ যুক্ত করা 
হয়নি । তাহলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেত এবং ছাপার অক্ষরে প্রকাশ সম্ভব হত না | এই বিষয়গুলিকে 
স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা আছে। 

“পরিবেশিত তথ্য সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকলে আশাকরি পাঠক সে বিষয়ে লেখককে সচেতন করবেন | 
পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত ও সংযোজিত হবে | 

সাহিত্যিক শ্রীদেবেশ রায় তার সাগরমেলা বিষয়ে একটি দীর্ঘ রচনা ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন | 
সকৃতজ্ঞ চিন্তে তাকে ধন্যবাদ জানাই । 

পান্ডুলিপি তৈরি, প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি কাজের জন্য দিলীপ কুমার মৈতে, সমরেন্দ্র দাস, মিলন কুমার 
তরফদার, বিজন সেন, নিতাই চৌধুরীর কাছে আমি ঝণী। মডেল পাবলিশিং হাউসের কর্মীদের 
সহযোগিতায় আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ | 


কমল চৌধুরী 


শ্রীমতী সন্ধ্যা চৌধুরীকে 


চবিবশ পরগণার পরিচিতি ১-১৯ 


আলিপুর মহকুমা ২০-৮৯ 
বিষ্ণুপুর ৩১, বোড়াল ৩৪, সোনারপুর ৩৫, হরিনাভি ৩৬, বেহালা ৩৭, ঠাকুরপুকুর 80, 
বড়িশা ৪১, মহেশতলা ৪৩, নঙ্গী/বাটানগর ৪৬, গার্ডেনরীচ ৪৯, খিদিরপুর ৫০, 
মেটিয়াবুরুজ ৫২, বালিগঞ্জ/যাদবপুর ৫৩, বারুইপুর ৫৪, মল্লিকপুর ৫৯, বজবজ vo, 
বাওয়ালী ৬১, ধপধপি ৬৩, ভাঙড় ৬৭, জয়নগর মজিলপুর ৬৮, বহড়ু ৭৪ ময়দা ৭৭, 
দক্ষিণ বারাসাত ৭৮, মাঝেরহাট ৮০, সুভাষগ্রাম/চাংড়ি পোতা ৮০, কুলতলী ৮০ 


বাসন্তী ৮১, ক্যানিং ৮১, চকমানিক ৮৩, ঘুটিয়ারী শরীফ ৮৪ 


/ A 


ডায়মন্ডহারবার মহকুমা 
মগরাহাট ৯০, মন্দিরবাজার ৯১, ফলতা ৯৩, ডায়মন্ডহারবার ৯৫, বাসুলডাঙা ৯৯, 


কুলগী ৯৯, গোসাবা ১০০, করহেলি 


ছত্রভোগ ১০৬, 
জটারদেউল ১১২, নামখানা/ ফরেজারগঞ্জ ১১৬ 


সাগরছ্বীপ 
সুন্দরবন/পর্তূগীজ কাহিনী 


সুন্দরবন 
গঙ্গে বন্দর 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনপদ ও জনসংখ্যা 


পরিশিষ্ট ২০০ 


নির্ঘ্ট ২১৭ 
গ্ৰন্থপঞ্জী ২২১ 


/কাটাবেনিয়া ১০৩, বড়শী ১০৪, কাশীনগর ১০৬, 
খাড়ি ১০৮, লক্ষীকান্তপুর ১১০, পাথরপ্রতিমা ১১০, কাকদ্বীপ ১১১, 


১১৮-১৩৫ 
১৩৬-১৪৪ 
১৪৫-১৫৯ 
১৬০ ১৭২ 
১৭৩- ১৯৯ 
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গধাকুষলা নবরত্বের মন্দির ॥ নিউ আলিপুর 


ছোট রাস মন্দির ৷৷ টালিগঞ্জ 


দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাগার ॥ সুভাষগ্রাম 


মসজিদ ॥ ঘুটিয়ারি শরীফ 


T EE 


সাবৰ্ণ চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপ 


বদরিকানাথ শিব 1 বড়ানী মাধবপুর 


= Paget 


কপিলমুনি মন্দির ৷৷ সাগরদ্বীপ 


p 


wt 


|. 
০৮০০৪, 


ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দির ॥ ডায়মণ্ড হারবার 


pike Aaa পক্রিভিতি 


চাঁব্বশ পরগণা নামক জেলাটির ইতিহাস শুরু কোম্পানি আমল থেকে ৷ অবশ্য 
অণ্চলগীল অন্য নামে পাঁরচিত ছিল তার আগে ৷ সম্রাট আকবরের সময় (১৫৮২) 
চাব্বশ পরগণার অণ্ডচলগল ছিল সরকার সাতগাঁও অধীন ৷ আর ম্বার্শদকাল খাঁর 
সমর ছল চাকলা হুগলীর অন্তর্গত । পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে 
নবাব মারজাফরের সাঁন্ধপন্র সাক্ষারত হয় ১৭৫৭ সালের ১৫ জুলাই । এই সান্ধ- 
পত্রের ৯ নম্বর ধারায় ছিল £ “All the land lying to the south of Calcutta, 
as far as Kulpi shall be under the Zemindary of the English 


Company, and all the officers of those parts shall be under their 
jurisdiction. The revenue to be paid by them ( the company ) in 
the same manner with other Zeminders.” সন্ধিপত্রের অনুকূলে নবাবের 
পরোয়ানা প্রচার হয় ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর । পরোয়ানায় ২৪টি পরগণার 
উল্লেখ ছিল ৷ অবশ্য এগ্যীল সবই পূর্ণ পরগণা অর্থাৎ দেরুবন্ত ছিল না। কিছ; 
{ছল আংশিক অর্থাৎ কসমত | সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হলঃ 


TAS পরগণা িসমৎ পরগণা 
১। মাগুরা ১। গড় 

21 খাসপুর ২। কলকাতা 
৩। মেদিনামল্ল ৩ ৷ পাইকান / পৈথান 
৪। ইখাঁতয়ারপদ্র ৪) TAAA 
৫ ৷ বারদহাটি ৫ ৷ আমরাবাদ 
vi খাঁড়িজাঁড় vi আজমাবাদ 
৭। দ্রক্ষিণসাগর ৭।  শাহপদর 
BL  মুড়াগাছা | মন্নরাগাছা BI শাহনগর 
৯। পাঁচকুলি i ৯। আমিরপদর 
১০ মেলাংমহল ১০ ৷ আকবরপণ্র 
১১ ৷. হাতিয়াড় ১১ ৷ বায়া 
১২। ময়দা ১২। বাসনীন্দ 


মেলাং মহল অর্থাৎ নূনমহল ৷ নবাবের পরোয়ানা সমর্থনে প্রকাশিত ফার্দ 
সাওয়ালে পরগণা ₹৪টির জায়গায় ২৭টি পাওয়া যায় ৷ আঁতারন্ত ৩ট হল হাবোল 


২ দক্ষিণ চাব্বশ পরগ্ণণার ইতিবৃত্ত 


শহর বা হালিশহর ও বাঁলয়াজুঁড় এবং দুটি আবওর়াব ফৌজদারী মহল । এখানে 
বালিয়া ও বাসান্দকে একাঁট পরগনা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে । ইংরেজ 
এই জেলার জন্য নবাধকে খাজনা দিত ২:২২৯,৫৮ 0৮১ পাই ৷ আয়তন ছল 
৮৮২ বর্গমাইল | 

লৰ্ড কন “ওয়ালশের চিরদ্থারী বন্দোবন্ত চাল; হয় ১৭৯৩ সালে । এই সময়ে 
সুন্দরবন AS (ছল চাব্বশ পরগণার সঙ্গে । তার আগে ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত | 
হুগলী নদীর পাশ্চমতীরে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পরগণাগয়ীলকে চাব্বশ পরগণা 
জেলার সঙ্গে বন্ড করা হর ১৮০২ সালে। লর্ড ময়রা গভন'র জেনারেল (১৮১৩) 
হয়ে আসার পন ১৮১৪ সালে GRI AINI জন্য গাঠত হয় স্বতন্ত্র কালেকটরেট । 
কলকাতায় থাকল জেলা সদর । তার আগে কলকাতা কালেক্টরেটের ওপর ছল চব্বিশ 
পরগণা ও কলকাতার শাসনভার ৷ চাঁব্বশ AINAT থেকে সুন্দরবনকে স্বতন্ত্র করে 
একজন কামশনারের ওপর শাপনভার দেওরা হয় | প্রথম কীমশনার ছিলেন মঃ স্কট । 


৯৪১৭ সালে ভাচদেন সঙ্গে এছাঁট IAA পেশীছা বা প্র ফলতা ও বরানগর AS 


হর চাব্বশ TTA । ১৮২2 সালে IE হর ATA জেলা থেকে কেটে নেওয়া 
আনোয়ারপদর (অংশ ) এবং বালান্দা । 

TAPAKA সিপাহারা বিদ্রোহ করে ১৮২৪ সালে । তখন NORA জেনারেল 
লর্ড আমহা্স্ট (১৮২৩-২৮ ৷৷ তাঁর নির্দেশে জেলা সদর কলকাতা থেকে সাঁরয়ে 
BA যাওয়া হয় বারুইপুরে । এপর্যন্ত বারাসাত, বাঁদরহাট কিন্তু চব্বিশ পরগণার 
অন্তর্গত ছিল না ৷ একজন জরেন্ট ম্যাজিস্টেট ছিলেন বাঁদরহাটের বাসান্দ গ্রামে । 
বাঁসরহাট ও সাতক্ষীরার শাসনকাজ চালাতেন তিনি । ১৮২৪ সালে বারাসাত, 
বাঁসরহাট, সাতক্ষীরা মহকুমার অংশ বিশেষ চলে এল চাব্বশ পরগণায় | লর্ড উহীলয়াম 
বোটঙ্কের সময় (১৮২৮-৩৫ ) ১৮২৮ সালে জেলা সদর বারুইপুর থেকে সাঁরয়ে আনা 
হয় আলিপনুরে । আঁলপ;রের সেই মর্যাদা এখনও বৰ্তমান । 

বর্তমানে বাঙলাদেশ SE নাতক্ষারা মহকুমা ও খুলনা জেলার ATG হয় যথাক্রমে 
১৮৫২ ও ১৮৮২ সালে । প্রথমে সাতক্ষীরা মহকুমাকে TS করা হয় নদীয়া জেলায় সঙ্গে, 

| SUMS সালে আবার আনা হয় চব্বিশ পরগণা জেলায় । লর্ড রিপনের ( ১৮৮০-৮৪ ) 
সময় ১৮৮২ সালে সাতক্ষীরাকে একাট মহকুমা করে খুলনা জেলার অন্তভুর্ডি করা 
হয়। এ ভাবে পারবার্তত হরে চব্বিশ পরগণার সীমানা দী্ঘদন একই অবস্থায় 
থেকে বায় । সামান্য একটু পারবর্তন হয় ১৯২০ সালে। নদীয়া জেলার দুটি 
গ্রামকে DIM পরগণার সঙ্গে যুক্ত করা হয় । 


চাঁব্বশ পরগণা পাঁরাঁচাত ৩ 


বারাকপুর মহকুমার জন্ম ১৮৬৪ সালে হলেও, ১৮৯৩ সালে তার মহকুমা মর্যাদা 
রদ হয়ে যায় । ১৯০৪ সালে আবার বারাকপুর মহকুমা স্বীকৃতি পার | 

বারাসাত ছিল স্বতন্ত্ৰ জেলার মতন। জেলার সদর দপ্তর ১৮২৩ সালে নিয়ে 
আসা হর বারাসাতে । ১৮৬১ সালে বারাসাত জেলার স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকল না ৷ 
একটি মহকুমায় পাঁরণত হল | 

১৮৪৬-৫২ সালে চাঁব্বশ পরগণা জেলা জারপ করেন ক্যাপ্টেন আর স্মিথ ৷ স্মিথের 
মানাচন্ৰে উল্লিখিত পরগণাগন্রীল হল £ 


আগরপাড়া _ দাঁক্ষণসাগর নারারণঘর = MASA 
আগরপাড়া-বালিয়া সাহানগর ধরসা TAING 
বালয়া-মাইহাটি বালরা-কাট্ুলয়া খুসদা পাইঘাটি 
মুড়াগাছা AQAA মূলবর মাগুরা 
আনোয়ারপুর পারস্মালয়া fale AAAs 
BAG হাবোৌলশহর ধ্যালয়াগড় কালারোওয়া বরন 
স্বন্তয়নগর বা শায়েন্তানগর হোগলাবাদ চৌরাশী আমরাবাদ 
স্বপ্তয়নগর আিরপুর সুন্দরবন বালিয়া কাট্ুলিয়া 
সরফরাজপুুর-আমরপুর মাইহাটি আজিমাবাদ  ধুলিয়াপনর 
কালারোওয়া-হোসেনপুর  বালান্দা কালকাতা পরধুলিয়াপনুর 
উখড়া-খুসদা কাটশালি AGANT বারিদহাটি 
উখড়া-চৌরাশী আ'মরাবাদ মেরণমল্ল হাভোঁলশহর 
বালিয়া-আিরপঢুর মাগা খাড় ঘর 
খাসপুর সরফরাজপ;র উখড়া পে'চাকুলি 
হাতিয়াগড় আরসা রাজপনর  আমিরপর্র 


মোট ৬২টি । পুরনো জাঁরপে যেসব নাম ছিল, তার সঙ্গে বন্ড হয়েছে নতুন 
পরগণা ৷ অনেক পরগণা ভাগ হয়ে গেছে । কিছ? পরগণা অন্য কোন *পরগণার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে নতুন নাম নিয়েছে । যেমন, বালয়া-আমিরপংর, বালিয়া-কাট্রীলয়া, সরফরাজ- _ 
পুর আমরপুর, ইত্যাদি । কতকগুলি পরগণা হারিয়ে গেছে। যেমন পাইকান, 
বাস্মান্দ, এান্তয়ারপুর, AAA, আকবরপুর । পরগণাগনীল ভাগ হওয়ার কারণ ছিল | 
অন্যতম কারণ হল, ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাদকে অনেক জাঁমদার খাজনা দিতে 


৪ দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার হীতব্ত্ত 


পারত না ৷ পরগণার অংশাবশেষ Rie করে খাজনার টাকা পাঁরশোধ করা হত ৷ 
এইভাবে পরগণাগ্মালি ভাগ হয়ে যেতে থাকে ৷ i 

অনেকপরে ১৯২৪-৩৩ সালে আবার জাঁরপ শুরু হয়। শুরু করেন খুলনার 
সেটলমে্ট আঁফসার এল আর ফকাস, শেষ করেন মিঃ বাৰ্জ । ৫টি মহকুমা নিয়ে জেলার 
আয়তন ছল ৪৮৫৬ বর্গমাইল । সুন্দরবন Sige সুর হয় দেশভাগের আগে | 
কিন্তু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯৫৩ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জারপ হয় । 

স্মিথ volt পগণার উল্লেখ করেছেন । আর হাণ্টার স্মিথের রপোর্ট“ এবং 
বোর্ড অফ রোভানউ-এর হিসাব দেখে ৬৫টি পরগণার উল্লেখ করেছেন । যার মধ্যে 
আছে গুনতালকাঠি, সৈয়দপুর, সৌলমাবাদ এবং রামচন্দ্রপুর | 


২৯২৪-৩৩ সালের 
জরিপে ভীল্লাখত ৫৬টি পরগণার মধ্যে আছেঃ 


আনোরারপুর TANET মনরাগড় কালারোওয়া-হোসেনপঢ্র 
আগরপাড়া সৈদপ;ুর নন্রনগর মায়দা 
আমরাবাদ মহম্মদ PRR পাইঘটি 
আমিরপুর কাঁলকাতা WA পেচাক্ীল 
আরসা চৌরাশ বালান্দা কাট্রালরা 
আজমাবাদ দাঁক্ষণসাগর বালিয়া পাঁজনুর 

ঘুর দাঁতয়া বারিদহাট ABTA 
হালিশহর ধরসা বুরান রাজপযুর 
হাসনাবাদ ধ্লিয়াপুর বাজিতপুর শাহনগর 
হাতিয়াগড় ধমলয়াগড়  বরাহনগর শায়েন্তানগর 
হালদা fates বাণস্নাজোর  শাহাপুর 
মাগুরা জামিরা খাসডাহা সরফরাজপুুর 
মাইহাঁি কাটশালি খাড়ি ARAT 
মূলঘর মেদনমল্ল খোসলপুর Bear 


চাঁব্বশ পরগণা লাভ করার পর থেকে SU ATIF কে 
রাজস্ব আদায় করে। এই নিয়ে পুরনো জ 
১৭৫৯ সালে রাজস্ব সংগ্রহ ইজারা ব্যবস্থা চাল; হয় | 
জাঁম গেল ইজারাদারদের হাতে । 
প্রজাদের ওপর বথেচ্ছ অত্যাচার 


ল্পানির কৰ্ম'চায়ীঁরা সরাসাঁর 
রদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধে। 

পুরোন জাঁমদারদের হাত থেকে 
জামর সঙ্গে তাদের কোন সম্পৰ্ক: ছিল না। তারা 


চালিয়ে রাজস্ব আদায় করত | রাজস্বের হার ছিল 
বোঁশ। গোটা OFM পরগণা জেলা থেকে ১৭৫৯ সালে রাজ্য আদায় হত ১১ লক্ষ 


চব্বিশ পরগণা পাঁরাচিতি 


টাকা । এই টাকা সংগ্রহে বহ; জামদার ব্যর্থ হয় ৷. ১৭৮৯-৯০ সালের মধ্যে রাজস্ব 
দিতে না পারার জন্য জেলার ৩০ জন জমিদার বা নায়েব FAR হয়। এদের 
মধ্যে অনেককেই কারাভোগ করতে হয়োছল ৷ কারণ a fag পাঁরমাণ রাজস্ব 
আদায় সম্ভব ছিল ati "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাল; হয় ১৭৯৩ ৷ জেলার নতুন 
রাজস্ব পাঁরমাণ হল ৮,৬৫,০৯০ টাকা ৷ যাঁদও আগের তুলনায় কম, তাহলেও 
বেশি। এতাঁদনে কৃষক পাঁরণত হল জামদারের সম্পাত্ততে । তাদের ওপর অকথ্য 
নির্যাতন চালিয়ে রাজস্ব আদায় হত | 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের পর জাঁমদার শ্রেণীর ভূমিকা কেমন ছিল সে সম্পর্কে জাস্টিস 
জৰ্জ“ ক্যান্বেলের মন্তব্য (১ জুন ১৮৬৪ ) ৪ “বড় বড় জাঁমদাররা, কদাচিৎ দুই একজন 
ছাড়া নিজেদের জামদারার উন্নাতর জন্য একাঁট কপর্দকও খরচ করেন না। তান 
নিজে চাষতো করেনইনা, চাষের Gated জন্য কোন নতুন উন্নত কলাকৌশলও 
প্রয়োগ করতে প্ৰয়াসী হন না ॥ ইংরেজ জাঁমদারদের মতো ‘ফাৰ্ম’ বা 'ফার্মহাউস' 
fea তোর করে না। চাষের জাঁম ঘরে দেওয়া, গাছ-গাছড়া ও বাঁজের ব্যবস্থা করা, 
নালা-নর্'মা বা সেচের ব্যবস্থা করা এসব ছুই তান কর্তব্য বলে মনে করেন না! 
‘তান “neg চাষীদের নিজেদের খরচে চাষ করার অনুমতি দেন এবং খাজনা ও অন্যান্য 
যা কিছ তাঁর নিজের পাওনা তা কড়ায়-গন্ডায় আদায় করেন, যতটা পারেন বেশি 
করে আদায় করার চেষ্টা করেন ৷”. জাস্টিস শম্ভুনাথ পাঁণ্ডিতের মন্তব্য (১৯ জন্ম 
১৮৬৫ ) £ “বাংলাদেশের জাঁমদাররা মুলধন নিয়োগ করে তাঁদের জামিদারীর উন্নত 
করেছেন, এরকম বড় একটা দেখা যায় না । জাঁমদাররা একাজ করবেন, একথা আইনে 
লেখা আছে বটে, কিন্তু জামদাররা তা কাজে বিশেষ পাঁরণত করেন নি |” একই 
তারিখে জাস্টিস সিলিকারের মন্তব্যঃ “le কাজের Sates জন্য জাঁমদাররা কোন 
রকম দাঁয়ত্ব পালন করেন নি । চাষীদের মুলধন বা বীজ দিয়ে সাহায্য করা, সেচের 
ব্যবস্থা করা, পথঘাটের উন্নাত করা, এসব কর্তব্য তাঁরা পালন করেন নি ৷ কিছ; 
পঢ়কুর, এখানে ওখানে কিছ: পথঘাট, হাট ও গঞ্জ তাঁরা করেছেন বটে, কিন্তু যা করা 
উচিত ছিল তার তুলনায় এগাল কিছুই নয়। বরং অধিকাংশ জায়গায় বনজঙ্গল 
হাসল করে চাষীরা নিজেরাই আবাদের জাঁম বৃদ্ধি করেছে এবং জোতদার ও অবস্থাপন্ন 
চাষীদের জন্যই খেজুর আখ তামাক প্রভৃতির চাষ উন্নত হয়েছে | জাঁমদারদের জন্য 
এ সব উন্নাত fae; হয়ান; তাঁরা শুধু উন্নাতর ফলটুকু ভোগ করেছেন ৷” রেভারেণ্ড 
আলেকজান্ডার ডাফ ও অন্য ২০ জন মিশনারীর WT (এপ্ৰিল ১৪৭৫ )৪ 
“জামদাররা চাষীদের সঙ্গে ব্যবহার করেন ঠিক প্রজাদের মতো নয়, কতকটা ক্রীতদাসের 


è দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


মত। তাঁরা নিজেদের রাজামহারাজাদের মত মনে করেন ৷ প্রজাদের কাছে 
খাজনাঁদ যা তাঁদের ন্যায্য পাওনা, তার চেয়ে অনেক বোঁশ তাঁরা নানা কৌশলে আদায় 
করেন এবং বিনা পাঁরশ্রীমকে, নিজের নানা রকমের কাজে প্রজাদের খাটিয়ে নেন। 
তাছাড়া অত্যাচার বে কত রকমের করেন তা বলে শেষ করা যায় না।” (বাংলার 
সামাজিক হীতিহাসের ধারা-বনর ঘোষ ৷ পঃ ২০-২১ ) । 

নতুন ভূমিব্যবস্থা সনাতন গ্রাম্য সমাজ জীবনকে যে কীভাবে fags করোছিল 
উদ্ধত থেকে তা উপলাব্ধ করা যায় । নতুন এক অভিজাত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল 
যাদের ক্ষমতার একমাত্র উৎস জাম | চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত সুফলা জমির ওপর 
জমিদারি সত্তৰ কায়েম হওয়ার পর অণ্ডলটির দ্গীত বৃদ্ধ গেয়োছল অসীম | এইসঙ্গে 
আর এক শ্রেণীর মানুষের হাতে বিস্তর বিত্ত সাণ্ডিত হয় । যারা ছিল কোম্পানির সঙ্গে 
কৌন ভাবে ব্যবসাঁরক সুত্রে জাঁড়ত । fans মহলের বোনয়ান, কোম্পানির ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের দেওরান ও মুৎস্যাদ্দ__এরাই দেশের সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচারের 
হাত প্রসারিত করে l বিভ্তর জাঁমদাঁর তারা কনে ফেলে ৷ inet ভিত্তিতে গড়ে 


উঠল নতুন সমাজ ৷ সেখানে মানাবকতার zma ছিল না। কর আদায়ের, 


নির্ধারিত কোন নিয়ম কানুন ছিল না। এমন কি গরুর ওপরও কর বসত । গাছ- 
পালাও বাদ যেত না করের আওতা থেকে ৷ এছাড়াও আর এক শ্ৰেণী ছিল | জাঁমদার 
ও কুঠিরালদের আমলাগাঁর করে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটোঁছল গ্রাম্য 


জীবনে । এরাও গ্রামের WT ওপর অত্যাচারের বলগা ছ:টিয়োছিল। সরকার 
নাঁথপত্র এবং বিভিন্ন কাহিনীতে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে ৷ 


কোম্পানি আমলে চাঁব্বশ পরগণার Feats সামারক ঘাঁটি গড়ে তোলা হয় । ১৭৭২ 


; ১৮১১ সালে 
বারসাতের সামরিক শিক্ষার স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। বারাকপরের সেনানিবাসে 


১৮২৪ সালে 41th Bengal Infantry ts বিদ্রোহ ঘটে। ‘বিদ্রোহীদের ওপর 
কামান দেগে নিষ্টুরভাবে হত্যা করা হয়। বহ বন্দী সৈনিককে ফাঁস দেওয়া 


কোম্পানি আমলে বারাক সিপাহা বিদ্রোহের ঘটনা চাব্বশ পরগণার Siete 


চাঁব্বশ পরগণা পরিচিত ৭ 


উল্লেখযোগ্য ৷ একাঁট fits সাঁমানায় ‘আবদ্ধ হয়ে থাকে নি বিদ্রোহের 
স্ফুলিঙ্গ | অবশেষে ব্যাপক সংগ্রামের রূপ নিলেও, নিষ্ঠুর অত্যাচারে তাকে দমন ! 
করা হয়। বারাকপুরের বিদ্রোহের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে ইতিহাসের পাতায় অমর) 
হয়ে আছে | 

চাব্বশ পরগণার স:জলা সুফলা ভূখণ্ড ধান, পাট রাবশস্য সম্‌দ্ধ ৷ কোম্পানি? 
আমলে নীলচাষকে কেন্দ্র করে এক MIG TT সংগ্রামের FAG হয়। বারাসাত মহকুমা 
ও তার উত্তরাংশে আঠার শতকের শেষে নীল চাষের প্রসার ঘটে। TRNA 
অঞ্চলেও বেশ করেকাঁট নীলকুঠি ছল ৷ দাদনি প্রথা এবং বলপ্রয়োগে নীলচাষ করা 
নিরে কৃষকমহলে তাঁর অসন্তোষ aie হয়। সব থেকে সেরা জাঁমতে কৃষককে 
বাধ্য করা হত নীল চাষে ৷ alasa সাহেব, আমলা ও গোমন্তাদের অত্যাচার মাত্রা 
ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আর জেলা ম্যাজিস্টেটরা ছল নীলকরদের অকীন্রম Aa | 
বাঙলার প্রতিটি জেলায় তারা সমানভাবে িচ্পেষণ চালিয়োছল । তার ফলে ১৮৬০ 
সালে ঘটে নীল বিদ্ৰোহ । চাব্বশ পরগণার অত্যাচারিত কৃষকরা দলবদ্থভাবে লাঙল 
কাঁধে গভন“মেণ্ট হাউস ও দেওয়ানী আদালতের সামনে বিক্ষোভ জানিয়েছিল | 

চব্বিশ পরগণার বরাহনগরে কোম্পানির বস্ত্বয়নের কারখানা সেকালে যথেণ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ৰ ছিল। বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে উৎপাদিত 
বস্ত্রের পারমাণ কম ছিল না | ১৭৯৩ সালে বরাহনগরে ৭১,৭০০ খণ্ড বস্ত্র তৈরি হয় ৷ 


যার দাম ছিল ৫, ২৯, ৬০১ টাকা | 
জেলার আর একটি সম্পদ ছিল লবণ ৷ বেশির ভাগ লবণ উৎপাদন কেন্দ্ৰগণঁল 


ছিল দাক্ষিণের সমদ্রুতীরবতাঁ অঞ্চলে বা নদী সোহনায়। কোম্পানি একচোঁটয়া লবণ 
ব্যবসা চালায় ১৭৬৮ সাল পর্যন্ত । তারপর কোম্পানি কর্মচারীদের লবণ ব্যবসা বন্ধ 
করে দেওয়া zal ১৭৭২ সালে হোঁস্টংসের আদেশে এই ব্যবসা আবার কোম্পানির 
আঁধকারে আসে ৷ লব্ণকেন্দ্রগ্ীল ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে {বশেষ AIST হল না। 
১৭৮০ সালে চাল; হল এজেন্সি ব্যবস্থা ৷ এগাল ছিল য়ুরোপায়দের কর্তৃত্তবাধীন ৷ 
একাঁট বড় আকারের লবণ তৈরির কারখানা ছিল চাঁব্বশ পরগণার রায়মঙ্গলে । বহন 
জাঁমদারের লবণ তৈঁরর কারখানা ছিল। এই আদেশের পর সেগল কেম্প নৰ 
আঁধকারে আসে । কোম্পানির অন:মাত ছাড়া লবণ তোর বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
গোপনে লবণ তোর অপরাধে ধৃত ব্যজিদের কঠোর শান্তির ব্যবস্থা হল। ৫০০ টাকা 
পর্যন্ত জরিমানা <a হত গোপনে লবণ তোর করত যারা ৷ দাঁরদ গ্রামবাসীদের 
জীবন ধারায় এই কানুন কঠোর আঘাত হানল ৷ 


v. দক্ষিণ চাব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কলকাতা সংলগ্ন চাঁব্বশ পরগণার অঞ্চলগণ্রীলর দ্রুত বিকাশ ঘটে । বিশেষ করে 
গঙ্গা তীরবতাঁ অঞ্চলগীলর ৷ কলকাতা থেকে স্থলপথে এসব এলাকায় চলাচলের জন্য 
বেশাকছন বড় রান্তাও তৈরি হয় ইংরেজের স্বার্থে । ১৮০৫ সালের ২৬ জুলাই 
কলকাতা থেকে বারাকপুর, ১৮২১ সালে বারাসাত বারাকপুরের মধ্যে বারাকপূর 
রোড, ১৮৪০ সালে টাকা রোড তোর হয় । 

ডাক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে কোম্পানি আমলের প্রথমে । রাণার ও ঘোড়ার ডাকের 
ব্যবস্থা হয়।. চিঠিপন্ন রোজিস্ট্রণনের প্রথা চালু হয় ১৭১৫ সালে। ঘোড়ার ডাকে 
যাত্রী চলাচলের ব্যবস্থা গড়ে ওঠে ধারে ধারে । কলকাতা ও ডারমণ্ডহারবারের 
মধ্যে সাংকেতিক বার্তা পাঠাবার ব্যবস্থা হয় ১৮৩১ সালের ২১ জুন। «ই পথে 
১৪৪৯ সালের ৫ নভেম্বর থেকে বৈদ্যুতিক SAIST পাঠান হতে থাকে | 
কোম্পানি এদেশে এসোঁছল ব্যবসা, বাঁণজ্য করতে । প্রথমেই, তার অনুকুল 
‘ব্যবস্থা সাষ্টতে তারা ছিল তৎপর | অন্যান্য বিদেশী বাঁণকদের সঙ্গে প্রাতযোগিতা ও 
সংঘাত চলছিল | এদেশেই বাণিজ্যতরা ও যুদ্ধ জাহাজ তোরর গরু উপলাব্ধ করে 
টিটাগড় ও খাঁদরপদ্ররে mis ডক তারা নিৰ্মাণ করে। ইংল্যাণ্ড; থেকেই আসে 
কারিগর ও যন্দ্রপাতি । যেসব জাহাজ এখানে তোর হয়েছে, তার সবই ছিল {বদেশাী 
জাহাজগদীলর মতই সমান গূণমানের ovis কামান APES যুদ্ধ জাহাজ ‘ননসুস’ 
তোর হয় ১৭৮১ সালে। জাহাজটির ওজন ছিল ৪২৩ টন ৷ ৩২টি কামানযূন্ত আর 
একট যুদ্ধ জাহাজ “সারপ্রাইজ'ও এখানে তৈরি । ১৮২৩ সালের মধ্যে িটাগড় ও 
খিদিরপমুরে মোট ২২৩টি জাহাজ তৈরি হয়েছিল । [টটাগড়ের ডকাঁট নির্মাণ 
করোছল হ্যাঁমলটন আ্যাণ্ড আ্যানারাডন কোম্পানি ৷ ১৪৪৫ টন ওজনের “কাউণ্টেস 
‘অফ সাদারল্যাণ্ড’ জাহাজাট নিৰ্মিত হয় ১৮০১ সালে । ১৮০২ সালে সুসান এবং 
১৮০৩ সালে“তোঁর হয় ফ্রেডারিক। এরপর টিটাগড়ে আর কোন জাহাজ তৈরি হয়ান । 
'খাঁদরপ্‌রে এখনও নানা ধরনের জাহাজ তৈরি হচ্ছে এবং ডকের আধ্ানকীকরণও 
ঘটেছে ৷ 

শিক্ষার প্রসার 

শিক্ষা ও সংক্কাতর জগতে DRM পরগণার অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । 
কলকাতা শহরের বিকাশ পর্ব যত্ন সবে সমাচত হচ্ছে, তার বহ আগেই উত্তরে নৈহাটি, 
ভাটপাড়া, কাঁঠিলপাড়া এবং দাক্ষণে চাধাড়পোতা, জয়নগর পণ্ডিত সমাজের 
আবিভাবে ছিল চাহত। সংস্কৃত শাস্থ ও ন্যায় আলোচনায় খ্যাতনামা পাণ্ডিত- 
কুলের অনেকেরই জন্ম এসব অণ্ডলে | শহর কলকাতার পত্তনকালেও এখানকার 


চব্বিশ পরগণা পাঁরাঁচাত ৯ 


পাঁণ্ডতসমাজ শহর কলকাতায় এসে বিদ্যাশিক্ষা কেন্দ্রের দ্বারোদ্বাটন করেন ৷ 
Seater শিক্ষার প্রসারও ঘটোছিল গোটা চাঁব্বশ পরগণার মধ্যে বারাসাত, রাজপন্রঃ 
হারনাভি, কোদাঁলয়া, জয়নগর, মাঁজলপুুর, বারুইপুর, বাঁসরহাট, TORT, 
চাংড়িপোতা (বর্তমান ASANA ), কাঁচড়াপাড়া, প্রভাত এলাকায় অনেকেরই আগে | 
বহ; বিশিষ্ট ব্যান্তর আবির্ভাব ঘটেছে এই জেলায় ৷ অনেকের জন্ম এখানে, 
আবার কেউ কেউ এখানে এসে বসবাস করেছেন | শিক্ষা বিস্তার, রাজনীতি, অর্থনীতি, 
শল্প, সংগীত সর্বক্ষেত্রে এদের ভুমিকা ছিল অগ্রণী । কয়েকজনের নাম উল্লেখ 
করা হল, যা থেকে সহজেই এই র্রগর্ভা জেলাটির পাঁরচয পাওয়া যায় | 

অপূর্ব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য_গাঁয় ১৩১১ বঙ্গাব্দ | 

অক্ষয় কুমার বস:__১২৫৮ বঙ্গাব্দ (2) জাগ্যালয়া | 

অঘোর নাথ চক্লবতা--১৮৫২ রাজপ:র | 

অঘোরমাঁণ_-১৮২২ (7) কামারহাটি ৷ 

অন্নদাপ্রসাদ বাগচা--২২ মার্চ ১৮৪৯ শিখরবাল । 

আঁবনাশচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় _১২৬২ পানিহাট। 

আঁবনাশ চন্দ্র ভট্টাচাৰ্য_'৫ এপ্রিল ১৮৮২ আড়বোলয়া | 

অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়--১৮৭৬ নিমতা | 

অক্ষয় কুমার দর্ত_-১৫ জুলাই ১৮২০ পদ্ড়াগ্রামের কাছে MYT PAA ! 

বর্ধমানের চুণীতে জন্ম | 

উপেন্দুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়_হালিশহর ৷ জন্ম ভাগ্লপুরে | 

আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ--১৮১৯ কোদালিয়া | 

ঈশ্বরচন্দ্র TIRE ফাল্গুন ১২১৮ বঙ্গাব্দ ( ১৮১২) কাঁচড়াপাড়া ৷ 

ঈশানচন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়_-১€ মার্চ ১৮৫৬ 'খাদরপুর | 

কালীপ্রসন্ন কাব্যাবশারদ__৯ GA ১৮৬৬ ইচ্ছাপুর, জন্ম হর ভবানীপনুরে ৷ 

কৈদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--১৫ ফেব্রুয়াঁর ১৮৬৩ দাক্ষিণেশ্বর ! 

কেশবচন্দ্ু সেন_-১৯ নভেম্বর ১৮৩৮ | 

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবনোদ__১২ এপ্ৰিল ১৮৬৩ AFR | 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়__নবগ্রাম বারুইপুর | 

Spd ভট্টাচা্ব_"১৮৮৩ হারনাভৈ ৷ 

গিরান্দ্রমোঁহনী দাসী--১৮ আগস্ট ১৮৫৮ পানিহাি, জন্ম SAAT AA | 

ATA বন্দ্যোপাধ্যার--২৬ জানুয়ার ১৮৪৪ বোড়াল | 
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গিরিশচন্দ্র বিদ্যারড_-২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২২ TEA । 

জয়নারায়ণ তকপণ্চানন--এপ্রিল ১৪০৬ মূচাঁদপুর । 

[তিনকাঁড় মুখোপাধ্যায়__১২৬১ বঙ্গাব্দ বারুইপাড়া হালিশহর ৷ 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়--৩১ অক্টোবর ১৮৪৩ বসিআচড়া-বনগাঁ । 
ব্ৰৈলোক্যনাথ মুখোপায্যায়_৬ শ্রাবণ ১২৫৪ বঙ্গাব্দ FAIS শ্যামনগর ৷ 
দীনবন্ধু মিত্র svoo চোবোঁড়য়া ৷ 

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-_এপ্ৰিল ১৮১৯ চাংড়িপোতা | 

দ্বারকানাথ মিন্_১৮৩৩ MNA A 

দীনেশচন্দ্র মজ:মদার-_১১০৭ বাঁসরহাট | 

নন্দকুমার ন্যায়চণু__১৮৩৫ নৈহাটি । 

নিখিল নাথ রায়-_ডসেম্বর ১৮৬৫ পড়া বাঁসরহাট ৷ 

নপেন্দ্ৰকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়--১৩১২ | 

নীলরতন সরকার ( ডাঃ }_> অক্টোবর ১৮৩১ ন্যাতড়া ৷ 

পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধ্যায়--২০ ডিসেম্বর ১৭৬৬ হালিশহর, জন্ম হয় 
ভবানীপুরে । 

প্রমথনাথ বস --১২ মে ১৮৫৫ গৈপুর গোবরডাঙা । 

বঞ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়--২৬ জুন ১৮৩৮ কাঁঠালপাড়া । 

বলদেব পলিত-_১৮৩৫ কোণা হালিশহর | 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়--১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ মুরাতিপূর | 
বিধানচন্তর রায়__১জ.লাই ১৮৮২ টাকা শ্রীপুর, জন্ম পাটনায় । 

তুবনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় - ২০ জুলাই ১৮৪২ শাসন বারুইপুর | 
মোহিতলাল মজুমদার-_২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ কাঁচড়াপাড়া । 

মানবেন্দ্ৰনাথ রায়--১৮৮৭ । 

মনোমোহন বস ছোট জাগুলিয়া । জন্মস্থান বশোহরের Pos | 
মহম্মদ শহীদল্লাহ_-১০ জুলাই ১৮৮৫ পেয়ারা | 

পামপ্রসাদ সেন_-১৭২৩ হালিশহর | | 
রাজেন্দ্রলাল মিন্ন-_-১২ ফেব্রুরার ১৮২২ শংড়া 1 
গাজেন্দ্ৰনাথ মখার্জ__২৩ জুন ১৮৫৪ ভ্যাবলা বাঁসরহাট | 
রমেশচন্দ্র মিন্ৰ_'১৮৪০ রাজারহাট বিষ্ণুপুর | 

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ-_২৯ মাঘ ১৭৮৬ পালপাড়া | 


চব্বিশ পরগণা পারাচিত ১১ 


রাজনারায়ণ বস্‌-_৭ সেপ্টেম্বর ১৮২৬ বোড়াল । 

রামকমল সেন-__১৫ মার্চ ১৮৮৩ গাঁরফা | 

রামনারায়ণ তর্করত্র_২৬ ডিসেম্বর ১৮২২ হারনাভি ৷ 

শম্ভুচন্দ্ৰ মুখার্জ--১৮৩৯ বরাহনগর | 

শিবনাথ শাস্তী-__৩১ SATA ১৮৪৭ চাধাড়পোতা | 

শরৎকুমারী চৌধুরাণী--১৫ জুলাই ১৮৬১ বারাকপদুর | 

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত__১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ TANT | 

সুভাষচন্দ্র TRO জান্যুযারি ১৮৯৬ কোদালিয়া | কটকে জন্ম । 

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায--বৈশাখ ১২৩৪ বঙ্গাব্দ কঠালপাড়া | 

হাঁরহরানন্দনাথ তীর্ঘস্বামী_-১৭৬২ পালপাড়া | 

হরগ্রসাদ শাচ্কী_৬ ডিসেম্বর ১৮৫৩ নৈহাটি। 

হাঁরসাধন মুখোপাধ্যায় = ১৮৬২ বেহালা । 
ইংরেজ আগমনের পরে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসার ঘটতে থাকে । কলকাতা দেশের 
প্রশাসানক ও সংস্কৃতি চর প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে ৷ বারাসাত অঞ্চলে ইংরোজ {শিক্ষার 
প্রসার ঘটে দ্রুত । এর কারণও {ছল ৷ বারাসাত ছিল ইংরেজ প্রশাসকদের প্রধান 
কেন্দ্র । সে সময়ে ইংরেজভাবাপন্ন বেশাকছ; শিক্ষিত বাঙালীর বসবাস ছিল এখানে | 
সংস্কৃতি সচেতন ও আধ্দীনক মনোভাবাপন্ন পরিবেশ এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের 
অনুকুল মনোভাব স্থানটির গর্ব বাদ করে। যার প্রভাব বাঁসরহাট পৰ্যন্ত 
ছাড়িয়ে পড়ছিল ৷ বারাকপন্র বারাসাত বাঁসরহাট কোঁন্দ্ৰক নাগারক জীবনপ্রবাহ 
গ্রামীন চেতনার সঙ্গে পাশাপা'শ সহাবস্থান করেছে দীর্ঘকাল। ইংরেজ স্কুল 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। প্যারীচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, রামতন? লাহাড় প্রভাত বিশিষ্ট বাঙালীর পদার্পণে নতুন জীবনের 
সঞ্চার হয় । 
দাঁক্ষণে রাজপুর, হারনাভি, চাংড়পোতা লাঙ্গলবেড়ে অঞ্চল ছিল সংস্কৃত চর্চায় 
অন্যতম পাঁঠগ্থান ৷ চতুঙ্পাঠীর মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচালত ছিল। “..'দ'ক্ষণ 
চাঁব্বশ পরগণার এই অণ্চলাট একসময় প্ক্ষিণ-নবদ্বীপ বলে খ্যাত হয়োছল ।**অনন্তরাম 
কণ্ঠাভরণের পত্র শ্যামসুন্দর ন্যায়পঞ্জানন প্রাসদ্ধ নৈয়ায়ক ছিলেন । এই বংশে 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক Awe গারশচন্্ বিদ্যারত্র জন্মগ্রহণ করেন ৷ 
তাঁর পত্ৰ হরিশচন্দ্র কবিরত্ব খ্যাতিমান ছিলেন ৷ মালণ্ডের কাছে লাঙ্গলবেড়েতে 
ঘৃতকোিকদের বংশে কৃষ্ণচন্দ্ৰ ন্যায়বাগিশ, ধনেশ্বর ন্যায়রত্ন, রাধাকান্ত তকবাগাঁশ,. 


১২ দাক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


“নন্দলাল 'িদ্যাবনোদ প্রভাতি পাঁণ্ডতরা জন্মগ্রহণ করেন । লাঙ্গলবেডের গোঁতম 
গোৰে স্বৰ্গত পণ্ডিত ভরত শিরোমাঁণ জন্মগ্রহণ করেন ৷ পাঁণ্ডতসমাজে তাঁর 
যথেণ্ট প্রতিপত্তি ছিল ৷ হারনাভির ঘৃতকৌশিক oma প্রাসন্ধ পণ্ডিত হরচন্দর 
তকবাচস্পাতি, নবকুমার ন্যারালঙকার, রামকমল ভট্টাচার্য প্রর্ভীতর জন্ম। 
হারনাভর গৌতম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন বাসুদেব বেদান্তবাগীশ,  দূর্গারাম 
THA, হরিপ্রসাদ তকপণ্ডানন, দীননাথ বিদ্যালগ্কার ন্যায়রত্ন, গোবিন্দ 
তকপিণ্ডানন, মধন্সূদন বাচদ্পতি, প্ৰাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, তার কনিষ্ঠ রামনারারণ SEAS 
( কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক প্রণেতা ), চণ্ডাঁচরণ ন্যায়বাগীশ, হেরম্বনাথ CAE এবং 
আরও অনেকে ৷ জয়কৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, ঈশান চূড়ামাণ, উমাচরণ wee, রামতারণ 
শিরোমাঁণ, নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ, হরানন্দ ভট্টাচাৰ্য, তাঁর পুত্র শিবনাথ শাদ্রী প্রভাত 
এই দক্ষিণ-নবদ্ধীপের উচ্জবল ag ছিলেন ৷” (পাঁশ্চমবঙ্গের সংস্কৃতি__বিনয় ঘোষ | 
তৃতীয় খণ্ড । পঃ ২২১) চাধাঁড়পোতায় (বৰ্তমান ASTANA ) জন্ম দ্বারকানাথ 
*বিদ্যাভূষণের । তাঁর সম্পাদিত “সোমপ্রকাশ’ AETA পাতায় উনিশ শতকের দ্রুত 
পাঁরবর্ত'নশাল জীবনধারার চিত্র ধরা পড়েছে frais STA | 
দাক্ষণ Sema বারুইপুরে ইংরোজ শিক্ষার প্রসার ঘটে সকলের আগে ৷ AIE 
মহল ও নালকুঠির 'সাহেবদের বসবাসের কারণে এবং দ্থানশয় জমিদারদের আনঃকুল্যে 
সনাতন জীবন ধারায় পরিবৰ্ত'ন সৃষ্টি হয়। ইংরেজি স্কুল ও জন প্রাতা্ঠত হয় | 
ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য চাব্বশ প্রগণা জেলায় সর্বপ্রথম স্কুল প্রাতাষ্ঠত 


হয় ১৮৩২ সালের ১৪ জুন টাকাঁতে । রামমোহন অনুরাগী জমিদার কালীনাথ 
রায়চৌধুরী ছলেন অন্যতম প্রাতণ্ঠাতা | প্রথম সাতাঁদনে ৩৪০ জন ছাত্র ভৰ্তি 
হয়োছিল। 
দ্বিতীয় ইংরেজি বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালের জাননয়াৱরিতে প্রাতাণ্ঠত হয় পানিহাটিতে | 
জমিদার রায়চৌধ্রাদের নাচঘরে স্কুলের জন্ম অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ রায়- 
চৌধনরা ও প্ৰাণকৃষ্ণ রারচৌধুরী। 
তৃতীয় Rate বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তারকনাথ সেন সঃখচরে | 


চতুর্থ ইংরেজি বিদ্যালয় ১৮৩৭ সালের বারাকপররে প্রতিষ্ঠা করেন লর্ড অকল্যাণ্ড। 
স্কুলে বেতন দিতে হত না.। ছাত্রদের বই, খাতা, কলম দেওয়া হত বিনামূল্যে । 
উ'চুক্লাসের ছাত্ররা নিচু ক্লাসে পড়াবার সুযোগ পেত । এজন্য তাদের দক্ষিণাও মিলত । 
এই স্কুলের ছাত্রদের জন্য মেডিকেল কলেজ ও হিন্দ; কলেজে উচ্চাশক্ষার ব্যবস্থা 
{ছিল | এই স্কুলটি পরবতাঁকালে IARAA গভর্নমেপ্ট হাইস্কুলে পরিণত হয় । 


চাব্বশ পরগণা পারাচীত ১৩. 


পণ্চম ইংরোজ বিদ্যালয়. বরাহনগরে স্থাপিত হয় ১৮৩৯ সালে ৷ স্কুল প্রাতষ্ঠার 
অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন রামরতন রায়; কালীনাথ রায় চৌধুরী ও প্রাণনাথ 
রায়চৌধুরী | 

as ইংরেজি বিদ্যালয় প্রাতাণ্ঠত হয় বারাসাতে ৷ অন্যতম উদ্দোগী ছিলেন, 
কালীকৃষ্ণ ‘sa, রাজকৃষ মৈন্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; প্যারীচরণ সরকার, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত” 
উভৈরবচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমূখ | 

কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় প্রীতাষ্ঠিত হয় ১৮৫৬-৫৭ সালে ৷ তার আগেই ইংরোঁজ 
{শিক্ষা প্রসারে চাব্বশ পরগণা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে | 9৪টি সরকারা উচ্চবিদ্যালয় 
প্রাতাণ্ঠত হয় ! ১৬টি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় {ছল সরকার! সাহাব্যপ্রাপ্ত | 


মন্দির ॥ মসাঁজদ ॥ মেলা 
বহু প্রাচীন মান্দিরের ধবংসাবশেষ ছাঁড়য়ে আছে জেলার AIGA স্থানে ৷ সংন্দরবনে 
জঙ্গল হাসিলের সময় পাওয়া গেছে বহ: ATO’ ও মান্দিরের ভগ্ন দেওয়াল | 
পাঁনহাটিতে আছে বৈষ্ণব মহান্তদের স্মাতসৌধ | খড়দহে শ্যামসমন্দর মন্দির, 
মহাপ্রভুর মান্দির, রাধাবল্লভ মান্দর ও গঙ্গার ধারে চাঁব্বশাঁট শিবমন্দির আছে | টিটাগড়ের 
aime শিবমান্দর ও অন্নপৰ্ণে র মান্দর বিখ্যাত ৷ শ্যামনগরে কালীবাঁড় ও দ্বাদশ 
শবমান্দির আছে । ভাটপাড়ার জয়চণ্ডীদেবীর মান্দর, বেশ পুরনো | চারটি রড 
মান্দর শিবমান্দর হিসাবে পাঁরচিত। একাঁট মন্দিরে আছে পোড়ামাটির কাজ | 
হাঁলশহরে রামপ্রসাদের পণ্ডবটী, চারট আটচালা মন্দির, mọ aom শিব মন্দির 
দৰ্শনীয় ৷ কয়েকাঁট মান্দরে আছে পোড়ামাটির কাজ ৷ আটচালা কৃষ্ণরায়ের বিরাট 
মান্দর আছে কাঁচড়াপাড়ায় । শ্যামনগরের নবরত্ব কালীমীন্দর, আটাঁট আটচালা 
ও দুটি aan শিবমান্দর বিখ্যাত এখানে আছে পালযুগের দুটি KETTO | 
দাক্ষিণেন্বরে ভবতারিণী কালীমান্দর, মদনমোহন মন্দির আছে | বারোটি আটচালা 
maja একালে বিশেষ পাঁরাচত। বাঁড়ার দ্বাদশ গশবমন্দির, রাজপ;্রের 
আনন্দময় কালামান্দর, বহডুর শ্যামপন্দের মন্দির, কোদালিয়া (সোনারপণর ) বহুৎ 
ফালীমান্দির, জয়নগরের বারোটি আটচালা ?শবমান্দর ও দোলমণ্ড গোঁবিন্দপদ্ুরের ভগ্ন 
মান্দর, মহেশপনুরের ভগ্ন জোড়বাওলা কৃষচন্দের মান্দর, বোড়ালের ভিপুরেশ্বরী মান্দর, 
রামনাথপ;ুরের কেশবেশবরের আটচালা মান্দর, বেড়াচাপার খনা মিহরের foa বিখ্যাত | 
দাক্ষণবাঙলার প্রাচীনতম মান্দর জটার দেউল ডায়ম'ডহারবার মহকুমার মথুরাপন্র 
থানায় অবাস্থত। একসময় স্থানাট ছিল জঙ্গলাবত। জঙ্গল হাসিলের সময় 
আবিষ্কৃত হয় মান্দরাট । পালযঃগের স্থাপত্যরীতি অনসারে এটি 'নার্মত হয়েছে । 


১৪ দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার SSIS 


এখনও ৮০৷৮৫ ফুট দাঁড়িয়ে আছে । তার ওপরের অংশের চিহ্ন মাত্র নেই । সম্ভবতঃ 
মান্দরাট 1শবের অপর নাম জটাধর অনসারেই জটার দেউল নামে খ্যাত ৷ 

শিব, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগন্ধাত্রী, বাসন্তী, গন্ধেশ্বরী, গঙ্গা, লক্ষী, 
সরস্বতী, FHSS, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল, রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, 
দাঁক্ষণরায়, বারা, ধমঠাকুর, বাবাঠাকুর, বাসলী, রংচিণী, মাকাল ঠাকুর, আটেশ্বর, 
ঘাটুদেবতা, ঘণ্টাকর্ণ” হাঁড়াঝ, হাঁড়ীঝ চাজী, কাল; রায়, সানদেবতা, বনাব, 
বক্ষপুজা, ধর্মরাজ, TI, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, ওলাঁবাব, পঞ্চানন, পঞ্চানন্দ, 
অসংখ্য পীর, ফাঁকর ও দরবেশ এবং অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার্চনা ছাড়য়ে 
আছে জেলার প্রতিটি গ্রামে । 

চড়কপুজা ও গাজন, দোলযান্রা, মাধীপার্ণমা, জন্মাষ্টমী, নশলপূজা, পীরের 
স্মরণোৎসব, রথযাত্রা, বারুণা স্নান, ঈদ উৎসব, মহরম, গোষ্ঠযাত্রা, গন্গাপূজা 
প্রভীত উপলক্ষে জেলার Risa অংশে উদ্দীপনার অন্ত থাকে না। ক্ষেত্র দেবতা 
বারাঠাঝুর খুবই জনাপ্রর দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণার বাভিন্ন অঞ্চলে ৷ পৌবসংক্রান্ততে 
বারাঠাকুরের পৃজাও বোশ হয়ে থাকে । হিন্দু দেবতা দাঁক্ষণ রায় ও মুসলমান 
দেবতা পার গাজী বা বড় খাঁ গাজীর প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট । ধপধাঁপতে আছে দাক্ষণ 
রায়ের মন্দির ও viel পয়লা মাঘে দক্ষিণ রারের পূজা হয় । পার গাজী 
বেশ কয়েকজন ৷ তার মধ্যে হাড়োয়া থানার পীর গোরাচাঁদ ও ঘুঁটয়ারী শরীফের 
পীর মোবারক গাজী বিখ্যাত । উভয় দেবতা হিন্দ; মুসলমানের দ্বারা পুঁজিত 
এবং উভয়ের বাহন বাঘ অথবা ঘোড়া | 

বাঘের পিঠে বসা বনদেবা বা বনাবাব বা বাবমার পূজা কোন নাট সময়ে 
অনদাক্তিত হর না । অরণ্য প্রবেশকালে বা ফিরে এসে দেবীপুজা করা হয় | ওলাবাব, 
দেবী মনপা, চণ্ডীদেবীর পুজা হয়ে থাকে জেলার 'বাভন্ন অংশে । পয়লা পৌষ 
বেনাকী দেবতার পুজা করে ডায়মণ্ডহারবার ও ফলতার কৃষকসমাজ ৷ কাল:রায় 
BASS বেশজনাপ্রয় । জ্বরাসুরের গায়ের রঙ ঘন নীল, তার মধ্যে কালোদাগ, 
1তনাট মাথা, নয়াঁট চোখ, ছয়টি হাত ও তিনটি পা। মাথায় মুকুট ও শরীরে 
ওড়না থাকে। এই দেবতাকে শীতলা মান্দরে আর্ধাম্ঠত থাকতে দেখা যায়। 
জেলেদের মাকাল ঠাকুর, ?শশহদেবতা পাঁচুঠাকুর, পশনদেবতা আটে*বর, মানুষের 
মঙ্গলের দেবতা বারাঠাকুর বা পণ্টানন, হাঁড়িঝি, সাতবোন বা সাতাঁবাব, বসন্তরায়, 
মাঁণকপীর, চর্মরোগের দেবতা ঘণ্টাকর্ণ বা ঘে'টু এই জেলার অন্যান্য লোকদেবতা । 
তাছাড়াও আছেন 1বাঁভন্ন দেবদেবী ৷ 


চব্বিশ পরগণা পারাচাত ১৫ 


জেলায় মেলারও অন্ত নেই ৷ সারা বছর জুড়ে থাকে তার রেশ ৷ উল্লেখযোগ্য 

কয়েকটি মেলা হলঃ বারুইপ;রের রাসযান্রার মেলা, জয়নগর মাঁজলপূরে গোল্ঠযাত্রা 
ও ধনবন্তরী কালীর বার্ষিক উৎসব, তারাপুকুরে শাহপীরের মেলা, বাঁড়ার 
চণ্ডীমেলা, ভাটপাড়ার রাসের মেলা, খড়দহের রাসের মেলা, হাড়োয়া ও 
আমডাঙায় পীর গোরাচাঁদের মেলা, শাঁকরশহর গ্রামে বাবনপারের মেলা, গঙ্গাসাগরের 
মেলা, ioral শরাঁফে পীর গাজীমোবারক আলির আবির্ভাব উৎসব ও মেলা, 
দলুইপুরে রাসযান্রার মেলা, মামুদপুরে ধর্মরাজের মেলা, পদ্মপমুরে গঙ্গাপূজার 
মেলা, সহরার চড়কের মেলা, ধানিরামচকে 1বাবমার মেলা, ভরতগড়ে শীতলা পুজার 
মেলা, রায়বাঘিনীর চড়কের মেলা, ক্যানিংয়ের ব্রহ্বপুজার মেলা, মরিচা পার 
ইসমাইলখাঁর আবিৰ্ভাব উৎসব ও মেলা, ধপধাঁপর দক্ষিণরায়ের মেলা, রাজপ;রের 
ধর্মরাজের মেলা, ভাড় রামকৃষ্ণপংরে গোষ্ঠ উৎসব, দেউীলয়ার রথ ও চড়কের মেলা, 
দেগঙ্গার রথ ও জগন্ধাত্রীপূজার মেলা, দাসপরে বুড়ীমার মেলা, কদম্বগাছির 
মাঁনিকপীরের মেলা, ভাগ্যমন্তপুরে চড়কের মেলা, মাশূণ্ডার চণ্ডীপদ্জার মেলা, 
আমডাঙায় করুণাময়ী কালীপুজার মেলা, শিলপাড়ার চৈত্লসংক্লাণ্ডির মেলা, 
সূমতীনগরে দুর্গাপূজার মেলা, মৃত্যুপ্রয় নগরে শিবরাতির মেলা, লালপনরের 
দূর্গাপুজা, রাসযান্রা ও শিবপূজার মেলা, অমরাবতাঁর মকর স্নানের মেলা, মাধব 
নগরের গোষ্ঠযা্রা মেলা, মণপুরে গল্গাপৃজার মেলা, কামদেবপনুরে চন্দনী উৎসব, 
দৌরয়ার রথধান্রার মেলা, মশাটের মহরমের মেলা, হরিণডাঙায় রক্ষাকালীর মেলা, 
কুলাটকরী বারুণীস্নানের মেলা, পার্যালয়ার পণ্ডানন্দের মেলা, কোদালিয়া ও 
ROSA LTA মেলা, দোস্তপনরে গঙ্গাযাত্রার মেলা, ঝুখয়ার মহরমের মেলা । এসব 
ছাড়াও আছে। চব্বিশ পরগণার তরজা গান, ওলাবিবির গান, মানিকপারের গান, 
বনাবাবর পাঁচালী গান ও যাত্রা এবং প্তুলনাচ বিখ্যাত । মাণিকপাঁরের একটি 
গান আছে £ বেগম বেগম বলে মাণিক ছাড়ল 'জাঁগর | 

কালুঘোষের মা বলে; এসো সত্যপীর ॥ 

কালুঘোষের মা আর নন্দ ঘোষের ÎN । 

বলে, সকালে এসেছে ফাঁকর ভিক্ষা দেব FT? 

চাল কাঁড়র ফাঁকর নই মা, চাল কাঁড় নিব । 

একটুখানি দুগ্ধ পেলে দোয়া করে যাবো ॥ 

যার যেমন ভাগ্য মাগো, তেমনি করবে দান ৷ 

গোয়ালেতে বাড়বে গরু বংশে বাড়বে শান ॥ 


১৬ দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


জেলায় এমন 1কছ: দেবদেবী আছে যাকে দেখা যায় না অন্য কোন জৈলায় ৷ 
সুন্দরবন অরণ্য অধ্যুষিত অণ্চল হওয়ায়, বোশর ভাগ দেবদেবীর কল্পনায় এসেছে 
আরণ্যক জীবনের প্রাতচ্ছাৰ । এসব দেবতা শাস্ত্র থেকে উঠে আসেনান ৷ কোন 
ব্ৰাহ্মণ পুরোগহতের প্রয়োজন হয় না মন্ন্রোচ্চারণে | দেবতার অবস্থান বহ: ব্যয়ে 
falas মান্দরে নয়__হাট-মাঠ যত্রতত্র । 

প্রথমেই আসে দাঁক্ষণ রায় প্রসঙ্গ । বাঘের দেবতা হিসাবে পাঁরাচত দাঁক্ষণ রায়ের 
আধিপত্য ছড়িয়ে আছে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ চাব্বশ পরগণায়। দাঁক্ষণ দ্বার, দাঁক্ষণেশ্বর 
দাঁক্ষণদর, বাবাঠাকুর নামেও পাঁরচিত কোথাও কোথাও ৷ বর্তমানে উচ্চ সমাজে এই 
লৌকিক দেবতা ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজিত হন | তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্র ব্রাহ্মণেতর Ole 
পৌরহিত্য করেন। সকল শ্রেণী ও বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা পৃঁজিত দেবতাকে শ্রদ্ধা 
জানিয়ে তবে অরণ্যে প্রবেশ করে সুন্দরবনাণ্থলের বাউলে, মোলে, শিকারী, আবাদকারী 
প্রভৃতি | মুসলমান ও খঞ্টানদের কাছেও হীন শ্রদ্ধেয় । নিত্যপূজা হয় থান 
বা মীন্দরে | শান ও মঙ্গলবারেও পূজা হয় ৷ বাৰ্ষিক পূজা অনুষ্ঠানের সময় পৌষ 
সংক্রান্ত বা পয়লা মাঘ । কেবল সুন্দরবন ও দংক্ষণ চাঁব্বশ পরগনা নয়, বাঙলাদেশের 
খুলনা, যশোহর ও নোয়াখালি HUTS এই দেবতা পৰাজিত ৷ “দাঁক্ষণ রায়ের মত AIT 
ও AAA আকৃতির লৌকিক দেবতা বিরল | 'হন্দযুগীর রাজা বা রাজযোদ্ধার বেশ, 
সঙ্গে বহ; প্রকার অস্রশস্ন, এমন কি দু'এক স্থানে এ'র হাতে মুঙ্গেরী বন্দহকও দেখা 
যায় । কোন কোন স্থানে এ'র বাহন TS, কোন স্থানে অশ্ব । বাহুনহীন অবস্থাতেও 
যোদ্ধাবেশী দাঁক্ষণরায়ের মুর্তি দেখা যায়, সেক্ষেত্রে তাঁর পাশে ব্যাঘ্র বা অশ্বের 
ISS থাকে ৷ দাঁক্ষণরায়ের মনুষ্যাকীত বিগ্রহ অপেক্ষা এ'র বারা বা মুখাঁচান্রত 
ঘট প্রতীক আঁধক "Rigs হর ৷ উদ্ভর:প৷ ঘট প্রতীক প্রায় সর্বত্র দুটি থাকে । কোন 
স্থানে দাঁক্ষণরারের সঙ্গে একি নারীমুখ-চান্রত ঘট থাকে, সোট Ge সমাজে দাঁক্ষণরার়ের 
মাতা নারায়ণীর ব'লে পাঁরাচত । কোন কোন স্থানে এরপ n TÈ বারাই AAA মুখ- 
foino দেখা যায় ; সেক্ষেত্রে একটি দক্ষিণরায়, অপরটি তাঁর সহচর বা ভ্রাতা কাল:রায়ের 
প্রতীক বিশ্বাসে ভন্তেরা পংজা ক'রে থাকেন । বারা প্রতীকে দাঁক্ষণরায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর 
মাতা বলে কাঁথত নারায়ণীর সঙ্গে পুঁজিত হন ৷” (বাঙলার লোৌকক দেবদেবী- 
গোপেন্দুকৃষ্ণ বসন | পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি । পঃ ১৫৫) ৷ 

দাঁক্ষণরার সম্পর্কে নানান কাহিনী প্রচারত। অনেকের বিশ্বাস তিনি ছিলেন 
ব্রাহ্মণ নগরের মুকুট রায়ের সেনাপাঁত। বড়খাঁগাঁজ একপাল বাঘ নিয়ে ব্রাহ্মণনগর 
আঁধকার করে রাজকুমারী চদ্পাবতাঁকে বিয়ে করেন। পলান্ত সেনাপাঁত দাঁক্ষিণরায় 
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পালিয়ে যান সুন্দরবন । পরে গাজর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে, È অণ্ডলে রাজত্ব 
করতে থাকেন ৷ বাঘের সঙ্গে তার বনিবনা ছিল atl বিন্তর বাঘ তিনি মেরে 
ছিলেন | যা কারণে তান বাঘের দেবতার প্রাসাদ্ঘ পান ৷ বহ পাঁথ বা গাঁথায় 
দাঁক্ষণরায় ও বড়খাঁ গাজীর মাহাত্য লিপিবদ্ধ আছে ৷ 
Mog আর একজন জনাপ্রয় লোকদেবতা ৷ এরও AN E নাম! যেমন, 
বাঁকা রায়, ক্ষুদি রায়, পযুরন্দর, কালাচাঁদ, যান্রাসাদ্ধ রায়, মতিলাল, স্বরুপরায়, 
বৃহদাক্ষ, সুন্দর রায়, চাঁদরায় প্রভৃতি । বৈশাখী প্যার্ণমায় ধমঠাকুরের পূজা ও 
Ter উৎসবের প্রচলন বেশ । বৰ্তমানে ধর্মঠাকুর উচ্চ হিন্দু সমাজে পূজিত | 
ব্রাহ্মণ দ্বারা পুজার রেওয়াজ চাল? হয়েছে। অবশ্য নিয়বর্ণের হিন্দমদের 
মধ্যে ধমণ্টাকুর পূজার প্রচলন বেশি। যোদ্ধাবেশী ম্চুর্ত কল্পনা হলেও, প্রস্তর 
খণ্ড, মাটির wat, বৃক্ষশাখা, কুর্ম প্রতীক, ঘট প্রতীক, পোড়ামাটির ঘোড়ারপেও 
কাল্পিত । ৷ 
বাবাঠাকুর, পণ্চানন্দ বা পণ্টাননের উজির ee 
গশবঠাকুর শ্বেতবর্ণ। আর বাবাঠাকুরের গায়ের রঙ লাল এবং মুখ উগ্রভাবগরর্ণ | 
বাহনও iG শোভন নয়। ষাঁড়, ভালুক, বামন, মামদো ভূত, গোভূত 
নয়ে এর অবস্থান । দুই সহচরের আকারও ভয়ঙ্কর ৷ তারা হলেন ‘পে*চো-খে'চো' 
বা ধননষ্টঙ্কার | -বাবাঠাকুরের পূজার পঠা বাল দেওয়ার প্রথা আছে। নাথ 
সম্প্রদায়ের লোক পুরোহিতের কাজ করলেও, ব্রাহ্মণরা [িবরূপে পুজা করেন | 
দেবী বিশালাক্ষী, বাসলী বা বাসনূলী সাধারণতঃ মখসজীবী; সমাজে অধক প্াজিত | 
এই লৌকিক দেবাঁকে শাস্ত্রীয় দেবী হিসাবে কেউ কেউ স্বীকৃতি জানালেও, বঙ্জযান বা 
সহজযানী বৌদ্ধদের উপাস্য দেবী বা. সহজিয়া বৈষ্ণব দেবীও মনে করেন অনেকে ৷ 
Sfar দেবীও মনে করা হয় | 
মৎসজীবীদের আর এক দেবতা মাকাল ঠাকুর । দেবতার কোন মুর্তি কল্পনা 
হয় না ৷ দুটি মাটির fia হল দেবতার প্রতীক । যে কোন ‘সময়ে এই দেবজার 
পা হয়। i j 
গ্রাম বা -পশুরক্ষক দেবতা আটে*্বরের গায়ের রও হালকা নাল, মাথায় পাগড়ী ৷ 
মাথায় চুল ঝাকড়া করা ৷ পরনে হলন্দ রঙের কাপড় 1 ডান হাতের মুগদুরে 
কাটা বসানো | কোথাও কোথাও তাঁর রাজবেশ৷৷ ' চব্বিশ পরগণা ও মোদনাপুরেও 
আটেম্বরের পূজার প্রচলন রয়েছে ।: অবশ্য মোঁদনীপরে ম্মার্ত* পূজার প্রচলন নেই ৷” 
চর্মদেবতা : ঘাট্রুদেবতা বা ঘণ্টাকর্ণোর কল্পনা বিচিত্র । দেবতার Lhe নেই। 
দাক্ষিণ--২ 
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বনের দগন্ধিযন্ত ফুল দিয়ে পূজা হয় । কালো হাড়, কাঁড়, ছে'ড়া কাপড়, গোবর 
প্রভৃতির সাহায্যে তাঁর মতি কল্পনা । 

হাঁড়ি বির পাকা মন্দির আছে সোনারপটঢুর রেলওয়ে জংশনের কাছে । কোন বিগ্রহ 
নেই ৷ TLS’ পুজা পান। স্নন্দরবনের কোথাও কোথাও গ্রামের আঁধষ্ঠান্রী 
দেবীরূপে কাঁল্পত ৷ 

we, রায়ে বাঘ বা কুমীর দেবতারুপে পাঁজত | 

ওলাওঠা বা কলেরা রোগের নিরাময়কাঁরনীরূপে দেবী ওলাবাবর কল্পনা ৷ 
হিন্দ; মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক পূজা করে | 

বন রাজ্যের অধিষ্ঠারী দেবী বনাবাঁব বাঘের দেবী হিসাবে কল্পিত । মুসলমানরা 
পুজা করলেও, হিন্দুদের শ্ৰদ্ধেয় | i | 

হিন্দ; মুসলমান সংস্কীতর মিলনক্ষেন্র চাব্বশ পরগণা ৷ যে সব লোকদেবতার 
উল্লেখ করা হল তাদের কয়েকজন মুসলমান সমাজে পঢাঁজত হচ্ছেন? যেমন 
ওলাবিবি। এবং তারা হিন্দ; ধর্মীবমবাসীদের কাছেও আরাধ্য ৷ বোদ্ধ-খ্‌ণ্টান- 
বৈষব-তাঁন্বিক নানান ধর্ম িম্বাসীরাও এই জেলায় সহাবস্থান করছেন সুদীৰ্ঘকাল । 
সমন্দরবনাণ্ডলে আদিবাসী একদা এসোঁছল, তাদের প্রভাবও রয়েছে। আর সকল 
ধর্মমতের সমন্বিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। দাঁক্ষণাংশে ইসলাম ধর্মমত প্রচারিত 
হয়। ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এই ধর্মের পার-গাজীদের মাহাত্ম্য কাহিনী ছাড়িয়ে 
গড়ে। যা আকৃষ্ট করে অন্য ধর্ম বিশ্বাসীদেরও | ব্ৰাহ্মণ্য সংস্কাতর কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ এই অংশে তেমন প্রবাহিত নয়। fates লৌকিক সংস্কারকে মেনে নিয়ে 
ইসলাম ধর্ম স্বাভাবিক গাঁততে প্রবাহিত হয়েছে । যে কারণে, নিম্ন সমাজের 
হিন্দুরা এই ধর্মমতকে মেনে নিয়োছল হিন্দ; ধর্মের কঠোর বেড়াজাল থেকে 
মযান্তর জন্য । পার বড়খাঁ গাজী, পীর একাঁদল শাহ, পাগল পার, পার হজরত 
শাফকুল আলম, রওশন 'বাবি, খড় বাবর প্রভাব দাঁক্িণাংশে এখনও যথেণ্ট । 
সেই সঙ্গে মনসা ও শীতলাকে আশ্রয় করে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ মাটির 
কাছাকাছি জীবনকে স্বাভাবিক গাতধারায় অব্যাহত রেখেছে । আর আছেন দেবী 
চণ্ডাঁ। যে দেবার সঙ্গে পৌরাণিক চণ্ডী বা দুর্গার কোন সাদশ্য নেই । যার মধ্যে 
তান্মিক ও লৌকিক ধর্মীব*্বাসের মিশ্ৰণ ঘটেছে । 

জেলার উত্তর ও দাঁক্ষণে দুই সংস্কাতর বিকাশ ঘটেছে | ভাটপাড়াকে কেন্দ্র করে 
উত্তরাংশে ভাগাঁরথার পর্বতীরবতাঁ বিস্তৃত অঞ্চলে বৈদিক ব্ৰাহ্মণ্য সমাজের বিকাশ 
ঘটে। যার শিকড় নিয় সমাজ পর্যন্ত কোন দিন পৌছাতে পারোন । শাস্ময় 


চব্বিশ পরগণা পাঁরাঁচাত ১৯ 


অনঃশাসনে ধর্মক্ষেত্রকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়োছল। এখানে লৌকক 
সংস্কৃতির কোন প্রভাবই পড়োন। বলা যায়, ভাটপাড়া থেকে বাঁড়শা হয়ে রাজপুর 
হারনাভি কোদালিয়া পর্যন্ত ৱাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে ধারা প্রবাহিত ছিল সাধারণ মানুষ 
সব সময়ই ছিল তার প্রভাব ae “Tare জঙ্গলের মধ্যে বিশেষ করে প্রাচীন 
ভাগীরথী বা আদি গঙ্গার তারবর্তাঁ নানাস্থানে তান্তিক সাধকরা ষোড়শ-সপ্তদশ 
শতাব্দী থেকে শান্ত-সাধনার কেন্দ্র গড়ে তুলোছলেন দেখা যায়। ছন্রভোগ থেকে 
আরম্ভ করে . মাঁজলপুর ময়দা রাজপঢর বোড়াল কালীঘাট চিৎপুর প্রভাতি আদি 
গঙ্গার তীরবর্তাঁ sega শান্ত সাধনার কেন্দ্র ছিল ৷” ডা 
বিনয় ঘোষ । তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ২৫৪) । 


siaja saa 


অবিভন্ত চাঁব্বশ পরগণার জেলা সদর আঁলপুর নানা ঘটনার সমৃদ্ধ । মুলত 
ইংরেজ আগমনের সময় থেকে স্থানাঁটর গুরুত্ব বাড়ে । শোনা যায়, নবাব মীরজাফর 
এবং প্রণারিনী মাঁণবেগমের প্রাসাদ ছিল এখানে । কোথায় ছিল সে দুটি প্রাসাদ তা 
শনরে মত পার্থক্য আছে। কেউ বলেন, চিড়িয়াখানার জায়গায়, কেউ বলেন এাগ্র- 
হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যানের কোথাও ৷ হোঁস্টংস এখানে বাস করে গেছেন ৷ 
[সরাজদৌলা কলকাতা আক্রমণ ও দখল করেন ১৭৫৬ সাল । fela কলকাতার 
নামকরণ করেন আঁলনগর | পলাশীষুদ্ধে সিরাজের 'বপর্যয়ের পর কলকাতা 
থেকে আঁলনগর নামাঁট হারিয়ে গেলেও, আঁলনগর বা আঁলপনুর নামটি বেচে 
থাকল ৷ গার্ডেনরীচ, আঁলপুর, বা।লগঞ্জ এইস্থানগন্াল সেকালে স্বাস্থ্যকর ছিল | 
যে কারণে, এসব এলাকার ইংরেজ কর্তাব্যান্তদের বড় বড় বাগানবাঁড় tela হয় ৷ 
তার বোঁশর ভাগেরই চহ্নমান্ন নেই । 
জাফর আ'লখাঁ ক্ষমতাচ্যুত হরে কলকাতায় আসেন বসবাসের জন্য ১৭৬০ সালে ৷ 
আলিপুরে তার বসবাসের ব্যবস্থা wl বেগম Tie ও সাহিব বাগান ছিল তার 
বাসস্থান । তাছাড়া বেশ কিছ; বাড়ি ছিল তার সঙ্গীদের বসবাসের জন্য। ঠিক 
কোন বাঁড়টায় জাফর আল বাস করতেন সে বিষয়ে সঠিক নির্ণয় করা শন্ত। তবে 
TAA করা বায় বর্তমান জজ কোর্টের কাজেই কোন বাড়তে তিনি বাস করতেন | 
১৭৬৩ সালে AAA নবাবপদ লাভের পর হেস্টিংসকে এই বাড়ি, বাগান ও যাবতীয় 
জাঁমজমা দান করেন ৷ আলপুরে হেস্টিংস নতুন বাড়ি তোর করেন এবং ভারত 
ত্যাগের সময় পর্যন্ত এই বাড়ি ছিল তার দখলে । বত'মানে পাঁরাঁচত হোস্টংস হাউসের 
গশ্চিমাদকের একাঁট বাড়তে হোস্টিংস প্রথম বাস করতেন । পরে 1নজের তোর 
বাড়তে উঠে যান ৷ হোঁস্টংস তার আলপুরের বাড়ি ও জাম {তনাটি লটে fais করে 
দেন ৷ কাগজে বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়েছিল | প্রথম aie লট কেনেন যথাক্রমে টানণর 
ও জ্যাকসন এবং তৃতীয় লটাট কেনেন স্মাপ্রম কোর্টের আযাটান হানিবদ্ব । লর্ড 
কার্জন, হোঁস্টংস হাউস কনে ভারতীয় রাজন্যদের আঁতাঁথ ভবন হিসাবে সরকারী 
'নয়ন্্ণে রাখেন। সে সমর বাঁড়াট দীৰ্ঘদিন ফাঁকা পড়ছিল চারাদকের বিরাট 
উদ্যানজড়ে নানা ধরনের মূল্যবান গাছ লাগিয়োছলেন হোস্টংস ৷ 
£বেলভোঁডয়ার হাউসে জাক্ষরআলাঁ বায় করেন নি বেলভোঁডয়ার এবং afer 


চাৰ্বশ পরগণা পাঁরাচাত ২১ 


হার্টিকালচারলে সোসাইটির বাগানে বেশ কিছ; বাড়ি ছিল। পুকুরের পুব পাড়ে 
একটি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত সমাধি "ছিল গত শতকের শেষ পর্যন্ত । এটি পাঁরাঁচিত ছিল বেগমের 
সমাধি নামে | ১৮৯০ সালে এট সমান করে, তার ওপর গাছ লাগান হয় । 

জাজেস কোর্ট রোডের দাঁক্ষণ দিকে হোঁস্টংস হাউস বাড়িটির খবর একালের ভনেকের 
অজানা । একা প্লেটে লেখা ছিল ঃ “হোস্টংস হাউস নামে পাঁরচিত এই বাঁড়াট 
ছিল ১৭৭৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ফোর্ট উহীলয়ামের গভর্নর ওয়ারেন হোস্টংসের 
পল্লাভবন। ১৯০১ সালে ভারতের ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন 
রাষ্ট্রীয় আঁতাঁথশালার জন্য বা'ড়াট ?িনেছিলেন।” লর্ড কার্জন বাড়িটির ব্যাপক 
সংস্কার করেন ৷ 

এই বাঁড়তেও ওয়ারেন wiser তার দ্বিতীয় পত্নী মেরিয়ানকে নিয়ে থাকতেন | 
মাঁহলা বিলেত চলে যাওয়ার পর হেস্টিংস তাঁর সেই বিখ্যাত প্রেমপত্র “প্রিয়তমা মোঁরয়ান’ 
িখোছলেন । ১৭৮৫ সালের পর তিনবার Tie সমেত সমস্ত সম্পাত্ত বা হয়ে 
যায়। এখন জজ কোর্টের সম্পান্ত। পরে মাঁহলা শিক্ষক িক্ষণকেন্দ স্থাপিত হয় | 

হেপ্টিংসের সময়ে বেশ কিছ; পয়সাওয়ালা মানুষ আলিপ'রে বাড়ি করেন। 
তান বোশর ভাগ সময় আলিপূুরে থাকতেন ৷ হেস্টিংসের বন্ধ; বারওয়েল 
এবং mista ফ্রান্সিসেরও বাড়ি ছিল আলপুরে ৷ এরা দুজনেই ছিলেন 
কাউন্সিল সদস্য । ১৮৫৪ সালে নিয় বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা 
চাল; হলে, বাঙলার লেফটন্যাণ্ট গভর্নরের বাসভবন স্থাপিত হয় আলিপুর | 
তাছাড়া প্রোসডোন্স ডিভিশন ও চব্বিশপরগণার সদরও ite হয় এখানে ৷ 
একদল ভারতীয় সেনা স্থায়ীভাবে এখানে ছিল। তাদের জন্য একাঁট ব্যারাকও 
গড়ে তোলা হয়। আলিপূরে তোর হয় FOR জেল | তাছাড়া ছল 
সেনাবাহিনীর পোশাক তৈরির ফ্যাক্টীর, সরকারী. টেলিগ্রাফ দপ্তরের গুদাম ও 
ওয়াক্শপ এবং ভ্যাকাসনেশন স্টেশন । আলিপুর ব্রিজের কাছেই ছিল একটি 
বিখ্যাত বটগাছ-_যার নিচে ডুয়েল লড়ত সেকালের প্রাতদ্বন্থী ইংরেজরা | 

আলপুর যেতে টালর নালা পেরোতে হবে। একসময় বলা হত আঁদগঙ্গা, 
গোবিন্দপুর খাল বা সুরমানের নালা । এই এডওয়ার্ড AAR ১৭১৫ সালে 
দাল্লির দরবারে প্রোরত মিশনের নেতা ছিলেন । কাছেই সঃরমানের যে বাগানবা়ি 
fea, সৌঁট পরে হোস্টংসের বাড়ি নামে পাঁরাচত হর । সঃরমান খালের আয়ের 
ওপর নিভ'রশীল ছিলেন৷ ১৭৭৫ সালে কর্নেল টাঁলকে খালটি বার বছরের 
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২২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


টালিগঞ্জ শব্দটির সৃষ্ট যাই হোক কনে'ল টাঁল খালে যাতায়াতকারী নৌকো 
থেকে শুল্ক আদার করতেন ৷ এবাবদ মাসে আয়ের পাঁরমাণ ছিল ৪,৩০০ টাকা ৷ 
খাল কাটা শেষ হওয়ার পর টাল বোঁশাঁদন বাঁচেন নি । ১৮২০ সালের মধ্যে 
ৰ খালে ছফুট পাঁল জমে যায় | 

বেলভোডয়ার হাউসের যোদকে বৰ্তমানে এরর হার্টকালচারাল সোসাইটির বাগান, 
তার কাছেই ছিল 'ফালপ ফ্লান্সসের বাগানবাড় । সেখানে পরে MA 
ম্যাজিস্ট্রেটের আবাস হিসাবে fans হয়। বাড়াট "ছিল বেলভোঁডরারের জাঁমর 
আওতাভুক্ত | সরকার বেলভেডিরার হাউস 1কনোঁছল এ বাড়াট বাদ 'দয়ে। এ 
বাঁড়িসহ soo বিঘা জাঁম বিক্রির ব্যবস্থা হলে, সরকার সেই জমি কিনে নিয়ে চাল্লশ 
বিঘা জাঁম বেলভোঁডরারের সঙ্গে যুক্ত করে এবং ৬০ বিঘা জাম দেওয়া হয় 
এগ্রহার্ট-কালচারাল লোসাইটিকে। সে সময়ে এ জাঁমতে যে পুরনো বা'ড়াট ছিল, 
সোসাইটির Thy তৈরির সময় সোঁট ভেঙে ফেলা হয় । 

ফ্লান্সিসের বাগানবাঁড় ছোট হলেও, পাশের ait ছল বেলভোঁডয়ার থেকেও 
বোশ। আর সেই জাঁমর তিনাঁদকে টাঁলর নালা এবং একাঁদকে বর্তমান জেলখানা 
ও অন্যান্য TG গড়ে উঠতে থাকে । ফ্রান্সিস এদেশে আসবার এক বছর বাদে 
১৭৭৫ সালে এই সম্পান্ত কেনেন এবং ১৭৮০ সালে ভারত ছেড়ে যাওয়ার ছমাস 
আগে এই জাম বন্ধ; লাভয়াসের কাছে ৩০ হাজার টাকায় Tats করে যান ৷ 

হোঁস্টংস হাউসে ১৯১৫ সালে একটি বয়েজ স্কুল চাল; হয়োছিল। 

বৰ্তমানে আঁলপুরে বেলভোডয়ার ভবনে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী অবাস্থিত। উত্তর 
দিকে জিরাট ব্রিজ বরাবর প্রবেশপথের ওপর walt সিংহাীর মূর্তি । সংসাজ্জত 
গাছপালার মধ্যে প্রশন্ত রাস্তা । দুটো পিতলের কামান সামনে সাজানো ৷ কামান 
দুটি ১৮৫৬ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইস্ট Shear কোম্পানি কাশীপুরে 
বানিয়োছিল। 

বাঁড়াট কোনসময়ে তোর সে সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ পাওয়া যার না। কে 
যে প্রথম মালিক তারও সঠিক কোন বিবরণ নেই । তবে জানা যায় ১৭০০ সালে 
আজিমউস-দাম এই বাঁড়টি বানরোছলেন। লং সাহেব বাড়ীটিকে হেস্টিংস 
হাউস নামে উল্লেখ করছিলেন ১৭৬২ সালে। এই সময়ে ফোর্ট উহীলিয়ামের 
কাগজপত্রে দেখা যায়, “মিঃ হোঁস্টংসের বাঁড়াট নবাবের সক্বর্ধনার জন্য কেনা 
হয়েছে!” কোম্পানর কোন উৎসবের সময় ম্টীর্শদাবাদের নবাব নাজিম এখানে 
এসে বাস করতেন ৷ এ সময়ে নবাব প্রাতাঁদন হাত খরচ পেতেন এক হাজার টাকা | 


চাব্বশ পরগণা পারাচাত- ২৩ 


ফোট উইিয়ামের গভন'র মিঃ কাটিয়ার ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের পদ 
ত্যাগ করলে, ওয়ারেন হেস্টিংস তার স্থলাভিযিন্ত হন ৷৷ টাঁলর নালার বিখ্যাত 
মেজর টাল ১৭৮০ সালে বেলভোডিয়ার হাউস কেনেন । এ বছর ১৭ আগস্ট গভর্নর 
জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে ডুয়েল আহত 'ফাঁলপ ফ্রান্সিস এই বাড়িতে - 
এসে ওঠেন। ১৮৭৪ সালে মেজর টাল মারা যান ৷ বছরে ৩৫০ পাউণ্ডে বাঁড়াট 
ভাড়া নেন মিঃ বৰক ৷. এই ভাড়ার টাকা দেওয়া হত ল'ডনে ৷ ফোর্ট উহীলয়ামের 
কমাণ্ডার-ইন-চীপ জেনারেল স্যর এডয়া্ড পেগেট: ১৮২২ থেকে ১৮২৫ সাল 
পর্যন্ত তার সরকারী বাসস্থান হিসাবে বেলভোডয়ার হাউসে বসবাস করেছিলেন ৷ 
তারপর বা'ড়াটি কিনে নেন আযাডভোকেট জেনারেল চাল প্রিন্সেপ। তান 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ৮০ হাজার টাকায় বাড়িটি বিক্রয় করে দেন ১৮৫৪ সালে । 
এই সময় থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ছিল বাঙলার লেফন্যাণ্ট গভর্নরের বাসভবন | 
একসময় এই ভবন 'বাঁভন্ন ইংরেজ শাসকের qito ছিল সমস্জিত। 
পমেররের তৈরি লর্ড কার্জনের শ্বৈতপাথরের sie ছিল ৷ পাঁচটি ছোট কাচের 
দরজা দিয়ে বল নাচের ঘরে ঢুকতে হত। গোটা বাড়িটা ছিল দোতলা । 
দুসারি স্তম্ভে সাজানো প্রাসাদের বাইরের -দিক। গ্দ্ভগ্যীলর ওপারভাগ 
কাঁরান্থয়ান এবং নিচের "দিকে ডোরিক শিল্পকলা নিদর্শন সমূদ্ধে । প্রবেশ পথের 
ওপাঁরভাগ ছিল রাজকীয় অস্ত্রে সঃস্জিত ৷. দক্ষিণ বারান্দায় ছিল ক্লাইভ, 
ওয়েলেসাল এবং ডাজহো সর TIS | 

iss লেফটেন্যাণ্ট গভন'র  বেলভেডিয়ার হাউসের নানারকম পাঁরবর্তন 
করেছিলেন। স্যর ইডেন মাবখানের প্রবেশপথ ও প্রধান বলরুমের মেঝেতে কাঠের 
প্রাটফরম তোর করেন ব্রেকফাস্ট রুম বানান স্যর স্টার্ট রেইীল। পশ্চিম 
দিকের দোতলা বানান স্যর চালস ইলিয়ট স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকৌভ 
আনেন বৈদ্যাতক আলো ৷ স্যর এ'ড্ৰন ফ্রেজার সংন্দর বলরম তৈরি করোছিলেন ৷ 
সেই সঙ্গে তার নিচের সাফার ব্:মাঁট ৷ 

ভারতের রাজধানী ১৯১২ সালে সরে যায় দদাল্পতে। তারপর থেকে, 
ভাইসরয় কলকাতায় এসে বেলভোঁডয়ার হাউসে বাস করতেন ৷ JAALA সে সময় 
বহু বিখ্যাত বলনাচের আসর বর্সোছল ৷ উত্তরের প্রবেশপথের কাছেই হোঁস্টংস ও 


ফরান্সিসের ডুয়েল TAS হয় | 
এই এতহাসক ভবনটিতে. অবস্থিত ন্যাশন্যাল লাইরেরা প্রসঙ্গ কিছ, প্দরোন 


কথা এসে যায় । এসপ্লানেড রোতে ১৮৩৫ সালে ডঃ এফ স্টুঙের বাড়িতে প্রাতাষ্ঠত 


২৪ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হীতবৃত্ত 


হয় ক্যালকাটা পাবাঁলক লাইব্রেরী । ১৮৪১ সালে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ৷ তার পর মেটকাফ হলে ৷ ১৯০২ সালে নতুন নাম হয় 
ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী । সে সময়ে সরকার এসপ্লানেড ইস্টে লাইরোরর জন্য 
স্থায়ী বাড়ি দেয় । ১৯০৩ সালে লর্ড কার্জন সরকারীভাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী 
প্রাতণ্ঠা করেন | তখন বইয়ের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ । এখন বইয়ের সংখ্যা 
১৭ লক্ষ ৫০ হাজার ৷ সদস্যা সংখ্যা ১৮,০০০ | ২৫,০০৩ ATS বই পড়তে TAA বান । 
৩০,০০০ ওপর বই বছরে সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে ১৮,০০০ হাজার পর্রপা্রকা 
জমা পড়ে ডোলভার অফ বুক ত্যান্ট অনুসারে । ৮০০০ হাজার বই ও ৭০০ 
atest বছরে কেনা হয়। fates দেশাবদোশ সরকারী তথ্য আছে ৫,0০,০০০ 
এবং ৭২ হাজার ম্যাপ ও ৩০০০ AZTAT রয়েছে | 

পঢরনো বাড়িতে লাইব্রেরীর স্থান সংকুলান না হওয়ায়, নতুন বহ:তল বা'ঁড় বানিয়ে 
বিভিন্ন দপ্তর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে । 

বেলভোঁডয়ার ভবনের উত্তর পাঁশ্চমে ছিল একাঁট সবৃহৎ ais, যার ওপর 
পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে চাঁড়রাখানা। আলিপুরের চাঁড়রাখানা নামে পাঁরচিত | 
এশিয়াটিক সোসাইটির কয়েকজন প্রাণী প্রোমকের উদ্যোগে চাঁড়য়াখানার পত্তন ৷ 
সে হল ১৮৬৭ সালের ঘটনা । ১৮৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর স্যর রিচার্ড 
টেদ্পল কলকাতায় চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠার জন্য চারজন উচ্চপদস্থ সরকারী এবং 
তিনজন বিশিষ্ট ব্যান্তকে নিয়ে একটি কাঁমাট গঠন করেন। কাঁমাঁট বৰ্তমান 
স্থানাটকে চিড়িয়াখানা স্থাপনের উপযোগী বিবেচনা করেন। জাঁগর পাঁরমাণ fee 
একর ৷ টাঁলর নালার বামাঁদকে এই স্থানটি তাদের পছন্দ হওয়ার অনেক কারণ 
ছিল ৷ টাঁলর নালায় জল থাকত সব সময় । জল সরবরাহের সুব্যবস্থা থাকায়, 
গাছপালা সহজে বাড়তে পারত ৷ তাছাড়া ছল সুন্দর লতাপাতার ঝোপ । 
জায়গাটা এমনই যে, এখানে চীঁড়য়াখানা স্থাপনের সকল সবধাও ছিল | 
জনগণের আসা যাওয়ার অস্াবধা হবে না। সরকার সম্মত হওয়ায় বস্তির জাম 
দখল করা হয়। অনারারী ম্যানোঁজং কামাটর হাতে জাঁমাঁট তুলে দেওয়া হয়। 
পদ্থির হয় তারাই চিড়িয়াখানা প্রাতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন | 


বাঙলা সরকার 1বাশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতার ১৮৭৫ সালে চাঁড়রাখানা 
প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৬ সালের ১ জানার সপ্তম এডওয়ার্ড (তখন প্রিন্স অফ 
ওয়েলস) উদ্বোধন করোছলেন । কলকাতার বহগণ্যমান্য DSA দান তো ছিলই, 
তার উপর বর্ধমানের মহারাজা ৩০ হাজার টাকা এবং বাব; দেবেন্দ্ৰনাথ মালিকে 


চব্বিশ পরগণা পাঁরচাত ২৫ 


২ হাজার টাকা 'চাঁড়য়াখানার তহবিলকে oS করে। ভারতীয় তার বিভাগের 
কমাঁ মিঃ কার্ল" শয়েণ্ডলার তার অনেক আকর্ষণীয় সংগ্রহ দান করোছলেন এই 
'চাঁড়য়াখানা প্রতিষ্ঠার সময় । বাগানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে £ 

(1) To provide recreation, instruction, and amusement for all 
classes of community 


9 To facilitate scientific observation of the habits of wild 
animals generally and in particular of those peculiar to tropical 
climates, 

(3) To encourage the acclimatisation, domestication and 
borceeding of animals and birds. 

(4) To promote zoology as a science by means of interchange, 
import and export of animals. f 
দদ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চাঁড়য়াখানার অবস্থা সব থেকে FAT হয়ে উঠোঁছল | 
বাগানাঁট faha নিয়ে নেয় । বুলডোজার, ট্রাক, ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় সমস্ত সৌন্দর্য 
বিনষ্ট হয় । অনেক বৃহৎ আকারের মাংসাশী প্রাণী মেরে ফেলা হয় । কতকাল 
দানও করে দেওয়া হয় । “সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয় লটারি সাঁরয়ে নেওয়ার পর \ 
অত্যন্ত দ্রুত কাজ করে চাঁড়য়াখানার আবহাওয়া ATRA ফিরিয়ে আনা হয়৷ এর 
জন্য স্থানীয় কাদের অবদান কম নয়। স্বাধীন ভারত সরকার 'চাঁড়য়াখানার 
উন্নাতর জন্য দ্বিতীয় পাঁরকল্পনাকালে ৮০৫ লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় পারকজ্পনাকালে 
So লক্ষ টাকা মজুর করেন | 
প্রীতষ্ঠার সময় থেকেই চিঁড়য়াখানার ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব অনারারী কাঁমাঁটর ওপর 
আছে । ১১৯৫৭ সালের আঁলপনর জুলজিক্যাল গার্ডেন রূল অনুযায়ী এর কর্তৃত্ব 
তাদের ওপর অপৰ্ণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থক সাহায্য করে থাকে | 
কপেণরেশন তার প্রাপ্য বাৎসরিক ট্যাক্স গ্রহণ করে না। শচাঁড়য়াখানার বাধসারক 
আয় পাঁচ লক্ষ টাকার বোশ ৷ খরচ অবশ্য এর থেকে অনেক বোঁশ ৷ দর্শনাথাঁদের 
কাছ থেকে পাওয়া টাকার সঙ্গে সরকারী অনন্দান fafa চলে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় | 
বৎসরে প্রায় ১৮ লক্ষ TAT এখানে আসে | 
একাঁট হিসাবে পাওয়া যায়-_১৮৯০-৯১ সালে ১০ লক্ষ ১৬ হাজার দর্শকের গেট ফি 
বাবদ আদায় হয়োছল ৭ হাজার ৩০০ টাকার মত ৷ ১৯০২৩ সাল পর্যন্ত এখানে 
স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা ছিল ৫০৪, পাঁখ জাতীয় প্রাণী ২৪৬ ৷ ১৯০৬-০৭ সালের 
একাঁট হিসাব থেকে জানা বায়, ও সালে চিডিয়াখানার দর্শক সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৫৪ 


২৬ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


হাজার ৷ বাৰ্ষিক আয় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩০২ টাকা | ব্যয় হয় ১ লক্ষ ৯ হাজার 
১৯১ টাকা ৷ È সালেই চঁড়রাখানা-পাঁরবারে আরও ১১২ টি স্তন্যপায়ী জীব, পাখি 
এবং সরীসৃপ জাতী প্রাণী দান হিসাবে সংযোজিত হর | 

যদিও দর্শনীর পাঁরমাণ এখন বাড়ছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে দর্শকের সংখ্যা বেড়েই 
চলেছে | শাদাবাঘ ও 'ান-চিঁড়য়াখানার জন্য লাগে আলাদা দর্শন । 'চাঁড়য়া- 
খানার দাঁক্ষণপ্রান্তে (স্ট্রানডেল রোডে ) ১৯৬৪ সালে একাঁট নতুন প্রবেশপথ চাল; 
করা হয় চাঁল্লশ হাজার টাকা ব্যয়ে । আগের তুলনায় আকর্ষণ অনেক বেড়েছে ৷ 
সরীসৃপ ভবন, বর্ধমান হাউন (বাঘের ATT }, মুক্তাঙ্গন বাঘ, দর্শন ও শ্রবণকেন্দর, 
পোক ঘর আছে । শতবর্ষের আগেই শীলমাছের পুল ও মাছের জন্য দুটি সুদৃশ্য 
ভবন নির্মিত হয়৷ বিশ্রামাগারটিও সুসাল্জত করা হয়। পণ্টাশাঁট . কাগরায্ন্ত 
গোলাকার সরীসৃপ ভবনের জন্য ব্যয় হয় প্রায় আট লক্ষ টাকা । এ ভবনের, 
মাঝখানে কুমীরের আবাস । মাছ ঘরের জন্য খরচ হয় সাত লক্ষ টাকা । 

হাতি, জিরাফ, বাইসন, জলহন্তী, খুরওয়ালা ও শঙওয়ালা নানাপ্রকার জন্তু, 
নানা শ্রেণীর বানর--বিশেষ করে বন, ওরাংওটাং দর্শকদের আকৃষ্ট করে ৷৷ 
সরীস্‌পের সংগ্রহ রেপটাইল হাউসে সংরক্ষিত । পাখির সংগ্রহ সব থেকে মূল্যবান ৷ 
দেশাবদেশের নানারঙের পাখি আছে। সবই খাঁচায় আটকানো ৷ {কন্তু দেখবার 
চমৎকার ব্যবস্থা । একজোড়া সাইবোরয়ার উসুরা বাঘ দর্শকদের অন্যতম আকর্ষণ 
fea) হরিণের বেশ কয়েক ধরনের নমুনা আছে) হাঁরণগলর সবই প্রায় থাকে 
খোলা জায়গায় । আ্যাণ্টিলোপ, নীলগাই, জাইনোসরস, হাতি, আফ্রিকান ও ইণ্ডিয়ান 
লায়ন, সাধারণ বাঘ, শাদা বাঘ, জাগার, পুমা, লিওপা্ড+, ব্ল্যাকপ্যান্থার, গোল্ডেন 
ক্যাট, জেব্রা, ভালুক, ক্যাঙারঃ, বনমানন্ব, TALAT, উটপাঁখ, এমন কাকাতুয়া, 
প্যারাঁফট, TS, লেসারপাণ্ডা, একিডনাহোয়াইট বাক, হোয়াইট মংগুজ, হোয়াইট 
ক্লো, ক্লাউডেড লেপার্ড, হগ ব্যাজার, কাঁকড়াখেকো Toe, ইন্ডিয়ান প্যানগালিন, 
সম্ব্র হরিণ, ইণ্ডিয়ান রেটল, লেপার্ড ক্যাট, ক্যাপড ল্যাংগুর, কাঠঠোকরা_ প্রভীত 
পুরোন নতুন সংগ্রহ যারা দেখেছেন তাদের কাছে 'চাঁড়য়াখানার আকৰ্ষণ একাঁদনের 
নয়, RAG অনেকাঁদনের ৷ বয়সে প্রবীণ সাদা কাকাতুয়া একসময় দর্শকদের 
আকৃষ্ট করত ৷ মাৰ্কিন মূল্লকের একটি বকের টকটকে লাল রঙ ফিকে হয়ে যেতে 
দেখেছে বহু দৰ্শক ৷ গাছের মধ্যে সবচেয়ে বড় আফ্রিকার বাওয়ার বৃক্ষ ৷ চারাটির 
মধ্যে একাঁট শতবর্ষ পোরয়ে গেছে fania “নলা! ও মালিনী__এই [তিনটি 
বাঘ এক সমর চাঁড়য়াখানার আকর্ষণ বাঁড়য়োছল। মধ্য প্রদেশের জঙ্গল থেকে 
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রেওয়ার মহারাজ ১১৫১ সালে একাঁট শাদা বাঘ ধরেন ৷ বাঘাঁটর নাম রাখা হয় 
মোহন ৷ মোহনের সঙ্গে সাধারণ রঙের একটি বাখিনীর মিলনের ফলেই ১৯৬০ 
সালের ১৮ জুন mir ও atia শাদা বাঘ দুটির জন্ম হয় । ১৯৬৩ সালের 
আগস্ট মাসে পাশ্চমবঙ্গ সরকার রেওয়ার মহারাজার কাছ থেকে বাঘ দর কিনে দিয়ে 
চাঁ়রাখানায় দেন। ‘uaa? হল সাধারণ রঙের বাঘিনী ৷ feria নিলাদ্রর 
সহজাত ভাগনী ৷ পশুশালার কর্তৃপক্ষ একে বিনিময় ভিত্তিতে সংগ্রহ করেন | 

টোকিও 'চাঁড়রাখানা থেকে উপহৃত বৃহৎ আকারের স্যালামানডার এবং একজোড়া 
ব্াউনাবরার আছে । তাছাড়া আছে বহ: বৃহৎ ও ক্ষুদ্র আকারের মাংসাশী জন্তু ৷ 
চাঁড়য়াখানার ছিল দুটি সুবৃহত কচ্ছপ ১৮৭৫ সাল থেকে । সে দুটি মারা গেছে 


কয়েক বছর আগে ৷ 
একটি চিলদ্রেন্স কর্ণার আছে । এখানে আছে বসবার সন্দর জায়গা’ একাঁট 


লাইব্রেরী, পাখিদের ছোট ছোট ঘর এবং শিশবদের জন্য নানারকম আনন্দদায়ক: 


ব্যবস্থা | 


অসংখ্য পাখি আছে খোলা জায়গায়। 
abia গাছ ও ফলে ভার্ত। এখানে জলপ্রোমক ডানাওয়ালা পা1খরা এসে fou 


করে। বাগানে আছে অসংখ্য TEA গাছপালা ৷ এর মধ্যে ফল দেয় না, কেবলমাত্র 


ফুল দেয় এমনও গাছ আছে | প্রাকীতিক সৌন্দর্য অতুলনীয় | 
qiga এাগ্রকালচারাল জ্যাণ্ড হাঁটকোলচারাল সোসাইটি অফ Ziva 


উদ্যান আজও বিস্ময়ের AAG করে। প্রথমে নাম faa ‘এপণ্রিকালচারাল সোসাইটি? | 
পরে “হর্টিকালচারাল' TA! ডঃ উইলিয়াম কেরা একি চিঠিতে লিখোঁছলেন £ 
“I hope it will ultimately be of great benefit to the country and 


contribute to prepare its inhabitants for the time when they shall 


মাঝখানে সুন্দর লেক। ছোট ছোট 


beat their swords into plough shears and spears into pruning’ 


books.” 

miga af একর জাঁমর ওপর সোসাইটির বাগানাট দেশীবিদেশী প্রাতাঁট 
মানুষেরই আকর্ষণের বস্তু । বহন AT সন্দশ্য গাছের সংগ্রহ আছে এখানে | 
আপেল, কমলালেব, নেশপাতি, কিশাঁমশ, পাঁচফল, MOA বিদেশ থেকে এনে উপযন্ত 
আবহাওয়ায় চাষ শর; হয়োছল | সোসাইটি ভারতে কৃষি উন্নাত ও উদ্যান রচনায় 
এক উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সৃষ্টি করোঁছল ৷ একাঁদকে যেমন ভারতের খাদ্যসমস্যা 
সমাধানে দেশশীবিদেশী শস্যবীজ এনে গবেষণা চলেছিল, অপরাঁদকে চলোছল ভারতকে 


২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


আরও সুন্দরভাবে গড়ে তোলবার সাধনা । অবশ্য সে সব এখন হাঁররে যাওয়া 
ইতিহাস ma । 

'রাগ্রকালচারাল ore হাঁট‘কালচারাল সোসাইটির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর 
মিশনের ডঃ উইলিয়াম কেরীর নামই সর্বাগ্রে ্মরণযোগা । কেরা চাঁরত্রের অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য ছিল উদ্ভিদ প্রেম শ্রীরামপুরে ছিল দেশশীবদেশী গাছপালার ভাত‘ তার 
একটি বাগান ৷ ১৮১৪ সালে বন্যার জল এই বাগানাঁট TÈ করে দেয় | 
বাঙলা দেশের গাছপালা, বাঙলাদেশে কৃষ ব্যবস্থার Sate এবং কৃষি গবেষণায় 
কেরীর উৎসাহের অন্ত ছিলনা ৷ বোটানিক গার্ডেনের রক্সবারো এবং নাথানিয়েল 
ওয়ালিচ দুজনই ছিলেন তার বন্ধৃস্থানীয়॥ এই বাগানে কেরা অনেক দেশী এবং 
বিদেশী গাছপালাও দান করোঁছলেন। রক্সবারোর উদ্ভিদ সংক্রান্ত তিনখণ্ডের মূল্যবান 
গ্ৰন্থও কেরা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীরামপুর "মিশন থেকে । 

সোসাইটি প্রাত্ঠার ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ । বাগান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৮২০ সালের 
১৪ সেপ্টেম্বর কেরী টাউনহলে একাঁট সভা ডেকোছলেন | বাত্রশজন Disa স্বাক্ষর ‘নয়ে 
সভা ডাকা হলেও উপাঁস্থত ছিলেন মাত্র সাতজন | রাজা বৈদ্যনাথ রায় এবং রামকমল 
সেন উপস্থিত ছিলেন সৌঁদনের সভায় । কেরা অস্থায়ী সম্পাদক হলেন, রামকমলও 
সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন । লর্ড ও লেডাঁ হোস্টংস ছিলেন পল্ঠপোষক । 
Bamaga মিশনের জোসমুয়া মার্শম্যান সোসাইটির সদস্য "ছিলেন । ১৮২০ সালের 
২ অক্টোবর তেরজন সদস্য নিয়ে যে কার্যকরী সার্মাত গঠিত হয়, তার মধ্যে 
ছিলেন £ রাজা টৈদ্যনাথ রায়, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্ৰকুমার ঠাকুর, হ'রমোহন ঠাকুর, 
MARA বন্দ্যোপাধ্যায়, জন পামার, জেমস কাঁড, জোসমুয়া মার্শম্যান এবং 
কয়েকজন | ১৮২২ সালে নাথানিয়েল ওয়াচ সোসাইটির স্থায়ী সম্পাদক 'নর্বাচিত 
ইন ৷ রাধাকান্ত দেব MA প্রথমাঁদকে এর সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন । কেরা সম্পাদক পদ 
ত্যাগ করলেও পরে সভাপাঁত হয়োঁছলেন । 

'টটাগড়ে জাম কিনে সোসাইটি সেখানে উঠে যায়। এই জাঁমতে নানারকম চাষ 
আবাদ Fa, হয়। এদেশের কাষ ব্যবস্থা ও কৃষ দ্ব্যাঁ্দ সম্পর্কে গভীর গবেষণামূলক 
কাজের AIG হয়। ১৮৩৮ সাল থেকে পঢ়ন্তক প্রকাশ হতে থাকে। তত্ত্বোধিনী 
aasa একাট বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়োছল। বিজ্ঞাপনাঁট fete “এাগ্রিকলচুরেল 
সোসাইটি হইতে এদেশের sia বাদ্ধর নানা উপায় বাঙ্গলা ভাষায় সংকলিত হইয়া 
Ho দ্র পল্ডকাকারে মনুদ্ৰতানন্তর প্রকাশারম্ভ হইয়াছে ৷ এ সকল ABE পাঠে 
কৃষি কারাদগ্গের ও clang উৎসাহবন্ত লোক সকলের বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে 
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পারবে । সর্বসাধারণের উপকারার্থে  পুন্তক অল্প মুল্যে এাঁগ্রকলচুরেল সোসাইটির 
কার্যালয়ে বিকুয়াথ প্রস্তুত আছে, যাঁহারা প্রয়োজন হয় উত্তদ্থানে তত্তৰ করিলে 
পাইবেন। GOATS অবাধ প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য দুই আনামান্ল ই, এফ” 
ফ্লোইস্ট। আযাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি ৷” 

এখানকার সভার কৃঁষাবষয়ক আলোচনা ও প্রবন্ধ প্রভাত সামায়কপন্রে wigs হত ৷ 
১৮৪২ সালে সোসাটির মুখপত্র ‘মন্থাল জার্নাল’ প্রকাশিত হয় ৷ PT বাংসাঁরক 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা (ছল । 

টিটাগড়ে সাত বৎসর থাকবার পর, সোসাইটির বাগান উঠে আসে আলিপুরে | এই 
ain এবং আক্রায় পরীক্ষা কাজের জাঁম সরকার থেকে পাওয়া । কৃষি বাঁজ 
চাষীদের মধ্যে বিতরণ হল অন্যতম উদ্দেশ্য । এর থেকে উৎপন্ন ফসল প্রদর্শনীতে 
নিয়ে আসা হত এবং শ্রেষ্ঠ চাষী পুরস্কৃত হত। সোসাইটির Bore ও সার্থক 
কার্যক্রম সরকারের TAG আকর্ষণ করে । সরকার বাৎসারক দশ হাজার টাকা সাহায্য; 
face রাজী হন । 

সোসাইটির নাম বহুদেশে ছাঁড়রে পড়ে ১৯০০ সালের মধ্যে । বাঙলাদেশের মধ্যে 
কয়েকটি স্থানে শাখা স্থাপিত হয়। তাছাড়া মীরাট, লক্ষ্য, মাদ্রাজ, সিঙ্গাপুর, 
দানাপর, বাঙ্গালোরেও শাখা স্থাপিত হয়েছিল ৷ বাঙলা ও ভারতের বাইরের কৃষি 
দ্রব্য এখানে নিয়ে আসা হয় | সোসাইটি যখন বোটানিক গার্ডেনে, তখন WIG বিশেষ, 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে । সিনকোনা চাষের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয় 
১৮৫২ সালে । এদেশে ম্যালোরয়া প্রাতরোধের জন্য কুইনাইন অত্যাবশ্যক ৷ এই 
{সনফোনা গাছ থেকেই কুইনাইন পাওয়া যাবে | বোটানক গার্ডেনে সনকোনার 
চাষ আরম্ভ হয়োছল ১৮৬১ সাল থেকে । তাছাড়া সোসাইটির চেষ্টায় আমোরকা 
থেকে তুলা ও শস্যবাঁজ, পশ্চম আফ্রিকা, চান ও ম্যানিলা থেকে শস্যবীজ, মরিসাস 
থেকে ইক্ষু, উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে ফুল কাঁফর বাঁজ এবং অন্যান্য করেকটি 
দেশ থেকে তুলার বাঁজ, যব, নানা রকমের ধানের বীজ এনে চাষাবাদ শরণ হয়। 
পাটনায় ফুলকাঁপর চাষ সফল হয় । এই সমস্ত শস্যের বীজ বিনামুল্যে দেওয়া হয় 
চাষীদের । 
সোসাইটির সমস্ত টাকা পয়সা ছিল আলেক্‌জা'ডার কোম্পানিতে ৷ এই এজেন্সী 
হাউসই ছল সেকালের ব্যাঙ্ক । ১৮৩৩ সালে হাউসাঁট ফেল পড়ায় সোসাইটির 
অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে | আলিপুর ও আকার জাম সরকার নিয়ে নেন। . কিন্ত 
সোসাইটির উদ্যোগীরা নীরব হয়ে গেলেন না | ২৪৩৬ সালে শিবপুর বোটানিক- 
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"গার্ডেনে দু একর জমিতে তারা আবার কৃষি কাজ শুরু করেন। পরে গার্ডেন 
কৰ্তৃপক্ষ সোসাইটির কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আরো তেইশ একর জাঁম দেন ৷ 
এখানে চাল্পশ বৎসর ছিল সোসাইটি । তারপর উঠে আসে বর্তমান ন্যাশনাল 
লাইব্রেরীর পাশের জাঁমতে। ১৮৭২ সালে সরকার এই জাঁম সোসাইটিকে দেয় | 
সর্ত ছল, যতাদন সোসাইটি থাকবে, ততাঁদন জাম তারা ভোগ করতে পারবে | 
সোসাইটির ছিল 1বরাট লাইব্রেরী, "মিউজিয়াম ও আঁফস। স্টাণ্ড রোড ও হেয়ার 
স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে মেটকাফ হলে ছিল এই 'তিনাঁট বিভাগ । এই ভবনটি 
ভারত হিতৈষী মেটকাফের স্মাততে নামত । ভবন fasta ব্যয়ের তিন ভাগের এক 
ভাগ ছিল সোসাইটির টাকা । ১৮৪৪ সালে সোসাইটি এই টাকা দের ৷ ১৯০০ 
সাল পর্যন্ত একতলাটি সোসাইটির আঁধকারে ছিল। ইতিমধ্যে সরকার কৃষ 
{বিভাগের প্রাতষ্ঠা ও কার্যক্রমের ব্যাপ্তি ঘটতে থাকে | ফলে সোসাইটি সরকার আনঃকুল্য 
লাভে বাঁণ্ডত zal নিজস্ব আয়ে সোসাইটির বিস্তৃত কার্ধক্রম অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । তারপর ১৯০০ সালে পাবাঁলক লাইব্রেরীর (পরে ন্যাশনাল লাইব্রেরী ) 
জন্য সমগ্র মেটকাফ হলাঁট নেওয়া হয় ৷ সোসাইটিকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া 
হয় এজন্য । সোসাইটি এরপর আলপরের জাঁমতে উঠে আসে। fea হয় 
সরকার বছরে ছয় হাজার টাকা সাহায্য দেবে । এতাঁদন সোসাইটি নিজস্ব কর্মধার! 
রেখোঁছল fool এবার সংক্ষেপকরণ ঘটতে থাকে । ফুল উৎপাদন ও 
উদ্যান রচনা, পঙ্পসজ্জা ও বিতরণ কাজটিই মুখ্য হয়ে ওঠে । একসময়ে যে 
সোসাইটির উদ্যানে উন্নতধরণের চাষ নিয়ে গবেষণা চলেছে, িনকোনা, তামাক, গোল 
আলুর উন্নত ধরণের চাষ পরীক্ষত হয়েছে, কালক্রমে তার রূপ পারিবার্তত হয়ে গেল ৷ 
বর্তমান উদ্যানে বড়লা ব্রাদার্সের দানে একাঁট ল্যাবরেটরী ও চারটি গ্রাস হাউস 
তোর হয়েছে এই সমন্ত গ্রাস হাউসে আবহাওয়া সংরক্ষণ করে উদ্ভিদ গবেষণা 
সম্ভব । তাছাড়া চারা গাছ, বীজসংরক্ষণ প্রভ্ভীতর জন্য কয়েকটি গ্রাস হাউসেও 
‘আছে ৷ 

আঁলপ;ুরে cigs আবহাওয়া আঁফস একাঁট গুরুত্ব পৰ্ণেস্থান ৷ ১৮৭৫ সালে 
"এই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰ প্রাঁতাণ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সাল থেকে দৈনিক আবহাওয়া 
বলোঁটন প্রচার হতে থাকে। ধাঁরে ধারে আধ্যানক যন্ত্রপাতি বসান হয়। ১৯২৬ 
সালে সিমলা থেকে স্টর্ম ওয়ান সার্ভস সারয়ে আনা হয় আলপুরে ৷ ইণ্ডিয়ান 
৷মেন্ৰোলাঁজক্যাল [ডপার্টমৈণ্টের সম্প্রসারণ ঘটতে থাকায় আশীলপুর আবহাওয়া আঁফস 
_এগর্ধবেক্ষণ কেন্দ্রের গুরুত্ব বাড়তে থাকে । পশ্চিমবঙ্গ, বহার. elon, আসাম ও 
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-ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে এই কেন্দ্র ৷ বেসামারক, 
সামারক জাহাজ চলাচল, কৃষি, অরণ্য, চাষাবাদ, জনসাধারণের জন্য আবহাওয়া 
আঁফস গুরুত্বপূর্ণ পৰ্যবেক্ষণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। 
আ'লপ;ুরে বিশ্বের সব থেকে কর্মব্যন্ত টাকশালাঁট GIGS! ১৯৫২ সালের ১ 
মার্চ এই ভবনাঁটতে টাকশালের উদ্বোধন করেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী fa fe 
দেশমুখ | কোন বিদেশী সহযোগিতা ছাড়াই পাবাঁলক een ডিপার্টমেন্ট ও 
টাকশাল কমণ'রা সাঁম্মীলতভাবে এই বাঁড়া নিৰ্মাণ করে। খাঁটি তামা ও রুগো 
গালিয়ে মুদ্রা তৈরির সর্বাধানক ব্যবস্থা এখানে রয়েছে | টাকশাল বানাতে খরচ 
হয়োছল ৬০ লাখ টাকা | 
ভারত সরকারের এই সীবশাল বাঁড়াট অনেকেই চোখে পড়ে | সার সার সাজানো 
গাছের মাঝখানে সবুজ লনের ভিতর বিশাল ois 'নয়ে দাঁড়রে থাকা কর্মব্যস্ত 
টাকগালাট একাঁদনে গড়ে ওঠোঁন ৷ তারও ইতিহাস আছে। বাঙলার নবাবের 
তিকুলতায় ১৭৬০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় কোন টাকশাল তোর হয়ান যাঁদও 
কাগজপত্রে দেখা যায় ১৭৫৭ সালে একটি টাকশাল তোর হয়োঁছল। কিন্তু সোট 
কোথায় ছিল, তা জানা যায়ান । ১৭৯২ সালে একটি টাকশাল toia হয় বড়বাজার 
ও চার্চ লেনের মধ্যে কোথাও | ৪9 স্ট্রা'ড রোডে তৈরি হয় তৃতীয় টাকশাল | ২৪ লাখ 
টাকা খরচ করে প্রাতন্ঠিত হয় এই টাকশাল | ক্রমে বিশ্বের সব থেকে কর্মব্যপ্ত টাকশালে 
গারণত হয়। কিন্তু এখানে স্থান সংকুলান না হওয়ায়, আ'ঁলপ;ুরে নতুন জায়গা 
নেওয়া হয়। স্ট্রাণ্ড রোডের টাকশাল বন্ধ হয়ে যায় ১৯৫৩ সালে | 
বিষ্ণুপুর ; 
একসময় ছিল সম্পর্ক গ্রামাণ্ডল। দেশাবভাগের পর থেকে লোকসংখ্যা কমশই 
বাড়ছে ৷ বর্তমানে ২১৩-৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট SIRA থানা এলাকার 
খুব সামান্য অংশেই আছে শহরের পরিবেশ ৷ তার মধ্যে কন্যানগরেই নাগারিক 
জীবনের ছাপ পড়েছে ক্রমশই বাড়ছে ৷ আয়তন ১৮ বর্গীকলোমিটার কন্যানগরের 
সঙ্গে সঙ্গে পাশ্ববৰ্তা আমতলার জনসংখ্যা বাড়ছে | এখানেও গড়ে উঠছে নাগাঁৱক 
জীবনের পরিবেশ । ১৯৭১ সালে কন্যানগরের জন্য সংখ্যা ছিল ৫,৬২৯ জন এবং 
আমতলার ৩,৯১০ জন ৷ ১৯৮১ সালে দুই এলাকা মিলিয়ে বর্তমান জনসংখ্যা 
১২০৮১ জন ৷ পুরুষ ৬,৩৫৫ ও নারী ৫৭২৬ জন! শিক্ষিত জনসংখ্যা পুরুষ 
৪,৩৮১ নারী ২৬৭২ জন ৷ feria ib রক SAR ব্লকের আয়তন ৪৫ বর্গমাইল 
‘এবং ইনং ব্লকের আয়তন ৩৭:৪৩ বর্গমাইল | a 
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শিক্ষাব্যবহার দ্রুত প্রসার ঘটছে ৷ প্রার্থামক ও বুনিয়াদী 'বদ্যালর সংখ্যা প্রায় 
১৫০। উচ্চবিদ্যালয় সংখ্যা ৪টি। গ্রাম্যগুলিতে সড়কযোগ ছিল না একসময় ৷ 
এখন স্বচ্ছন্দে চলাচল করা যায়। পানীয় জলের ay ব্যবস্থাও. লক্ষ্যণীয় ৷ 
কীবপ্রধান অণ্ডল হওয়ায় সমবায় কৃষি ঝণ সাঁমাত গড়ে উঠেছে মৎসজাবাঁদের ‘পেলান 
কম্পোজিট ফিস ফারম থেকে চারা পোনা ও জাল প্রস্তুতের জন্য সত ও নাইলন: 
ACS দেওয়া হর । প্রাথামক ও সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে । 
বাওয়ালীর জাঁমদারদের এলাকাভুক্ত ছিল একসময় । REPA থানার বিকুড়বেড়ে, 
SAP, বাখরাহাট, SPV, কাঙ্গনবোড়য়া, .নাদাভাঙা, ANT, ভাড়ু 
রামকৃষ্ণপন্র, নানা দেবদেবীর উৎসব ও মেলায় সারা বছরই ব্যস্ত থাকে। 
কাঙ্গনবোঁড়য়া গ্রামে আষাঢ় মাসে রথধান্রার মেলা হয় দুদিন । জগন্নাথদেবের 
Tae আছে৷ নীলপার্বণ ও MAAN হয় জাঁকজমকের সঙ্গে | একটি শিবমান্দির 
আছে। তাছাড়া পণ্টানন্দ, িশালাক্ষী ও মনসাপূজাও হয় । নাদাভাঙ্গা গ্রামে 
বহ, প্রাচীন গোষ্ঠ উৎসব ও গাজনের উৎসব প্রচালত । একাট বট গাছের নীচে আছে 
দেবী ভগ্গবতীর সিংহবাহিনী মহাঁ্ত । মৎসখাল গ্রামে গোষ্ঠ উৎসব, দোল ছাড়াও 
রাধাকৃ্ণ ও 'শিবপমুজার প্রচলন রয়েছে । মনসা, 'বাবমা, বড়খাঁ গাজ, শীতলা, 
পণ্ঠানন্দের থান আছে গ্রামে । ভাড়; রামকৃ্ণপুরে গোষ্ঠ উৎসব মেলা বসে চার- 
পাঁচাদন ৷ রাস প্ার্ণমার মেলার যথেষ্ট জনসমাগম হয় । RIG উৎসবই শতাধিক 
বছরের প্রাচীন পঞ্চানন, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসার থান থেকে এদের প্রভাব 
সম্পকে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ৷ গ্রমগ্ীল কৃবিপ্রধান । 
বকুড়বেড়ের ‘ভূতের কাহার” বা বড় কাছারীতে মানুষজন আসে মনস্কামনা 
“SC বাসনার একটি প্রাচীন অশ্বথগাছের ছায়ার এই কাছারী ৷ বাওয়ালীর 
জাঁমদার রাজাকশোর মণ্ডল পনের কাঠা জমি খাজনা fafa করেন গো'বন্দচন্দ 
কঠালকে | তখন এখানে একাঁট *মশানঘাট ছিল । এখন তার চিহ্ন মাত্ৰ নেই | বাবার 
চিহ্ন স্বরূপ অশ্ব গাছের গোড়ায় পোঁতা আছে 'স'দুর মাখানো forget tsa 
সংকান্তির আগের দিন নীল পূজা উপলক্ষে মেলা বসে । কাঁঠালদের উত্তর পুরুষরা 
এখনও বর্তমান ৷ তাদের গহে আছে নারায়ণ শিলা এবং অণ্ট ধাতুর গোপ্বালজউ 
বিগ্রহ ৷ বৈশাখ মাসের গোষ্ঠ উৎসবকালে মত‘ দুটি এনে বড় কাছারিতে রাখা হত ৷ 
এখন CUS উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে | তাছাড়া গ্রামে পণ্ডানন ওবামার থান রয়েছে। 
আমতলার কাছেই _ জয়রামপঢুর -গ্রাম। এখানে আছে খড়েগণ্বর শিবমন্দির | 
ম ন্দিরাট পাশ্চমমখী ও আটচালা রীতিতে তৈৰি ৷ শিবলিঙ্গ ও গোঁরাঁপট্ট আছে৷ 


আলিপুর মহকুমা ৩৩ 


একাঁট খড়ের ছানি দেওয়া ঘরে ছিল মান্দর ৷ রোগমুক্তি ঘটায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ 
বৰ্তমান মন্দির তোর করে দেন প্রিয়নাথ রায় এবং তার স্ত্রী PASAT দাসা । 
মান্দরের সামনে নাট মন্দির ১৩৩১ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন রাধাকান্ত নস্কর ও 
গোঁরহাঁর নস্কর ৷ খড়োশ্বর শিবের গাজন উৎসবাঁট বিখ্যাত | চৈন্রমাসের আরম্ভ থেকেই 
গাজন উৎসব শুরু হয়ে যায়। এই গাজনের মেলাটও আকর্ষণীয় । বহু লোক- 
সমাগম ঘটে, কেনাকাটা চলে ৷ গাজন ছাড়াও, শিবরাত্রি, বৈশাখী প্ীর্ণমায় 'আভষেক 
উৎসব’ এবং কার্তিক মাসের প্রাতাদন ভোর রাতে মঙ্গলারতিতে নানান উৎসব হয় l 
খড়োম্বর মান্দিরের দাঁক্ষণ ও পশ্চিম দিকে দুটি পুকুর রয়েছে | 
মন্দিরের উত্তরে দাঁক্ষণাকালীর মান্দিরাটি ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে তোর করেন বাদলচন্দ্র বারিক। 
mis প্রাচীন ৷ এখানে কার্তক অমাবস্যায় পঁঠা বাল দেওয়া হয়। শিবমান্দরের 
কাছেই aie বিবিমার থান, মান্দরের কিছ; দুরে একটি জগন্নাথ মান্দির এবং 
বামুন পাড়ায় শীতলা মান্দর আছে। শীতলা মান্দিরে শীতলা ও মনসার ম্যার্তর 
সঙ্গে আছে নারায়ণ শিলা ৷ মান্দর দ্যাটতে নিত্যপুজা হয়। জগন্নাথ মান্দরে 
রথযাত্রা উৎসব হয় সাড়ম্বরে | 
বাখরাহাট গ্রামের বিশাল আটচালা দাঁক্ষণমূখী রাধাবল্পভজীউ মান্দর ১২১৯ 
বঙ্গাব্দে ASS করেন কৃষ্চরণ মণ্ডল ৷ মাঁন্দরে কাম্টপাথরের কৃষ্ণ এবং পিতলের 
গোপাল TTS আছে । কৃষ্ণের পাশে অন্টধাতুর যে রাধারাণা বিগ্রহ ছিল সেটি চার 
হয়ে গেছে । জন্মান্টমী, রাসযান্রা ও দোলযান্রায় নানাবিধ অন্যুষ্ঠান হয় । দোলযাত্রার 
মেলাটি এখন আর বসে না। তবে মন্দিরে নিত্যপূজা হয়। বখেরাহাটে শীতলা 
পূজার মেলা হয় বাজারের কাছে। 
জয়চণ্ডীপঢুরের Peal কালী জাগ্রত দেবী হিসাবে অনেকের fea 
জনশ্ৰহঁত, জনৈক মাঁহলার জালে একাটি মুখমণ্ডল ও ঘট উঠে. আসে পুকুর থেকে । 
স্বগ্নাদেশ পেয়ে তানি ঘটি স্থাপন এবং পূজার ব্যবস্থা করেন পাকা মন্দির তৈরি 
করে দেন শুকদেবপুরের পালরা । কারণ তারা দেবীর কাছে মানত করে মামলায় 
জেতেন । তাদের প্রাতষ্ঠিত মান্দরটি জীণ" হরে গেলে; বৰ্তমান মান্দির তৈরি করেন 
স্থানীয় শী পাঁরবার। কাঁত্টপাথরের তোর দক্ষিণাকালীর io’ Pa পারাহতা 
এবং চতুর্ভুজা ; শিলায় খোদিত মহাদেবের বক্ষোপাঁর দণ্ডায়মানা। দেবার ঘরেই 
দক্ষিণরায়ের মুর্তি অবস্থিত | তাছাড়া মনসা ও চণ্ডীপুজার ব্যবস্থা আছে ৷ মাঘমাসে ' 
আক্ষণ পুজার একাঁট মেলা বসে মন্দিরের সামনে । সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের একটি ঘরে 
ধর্মরাজ ও দি বু মযার্ত এবং শিবা পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয় । প্রাতিবছর 
দাক্ষণ_-৩ _ 


৩৪ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের- আঁভষেক উৎসবে মেলা বসে। এই গ্রামের ‘খানে, খোদার? 
থানে হিন্দুমুদলমান উভয় সম্প্রদায়ের TALS পুজা দেন এবং পৌবমাসে মেলা হয় । 


বেশ কয়েকাঁট প্রাচীন মান্দর আছে শুকদেবপুর গ্রামে । mi জোড়া শিবমান্দর, . 


একাঁট আটচালা মান্দির কোনক্রমে কে রয়েছে ৷  মান্দরের উল্লেখযোগ্য _অলংকরণের 
িহমান্র নেই | 

থোবিন্দপন্ল গ্রামে কার;কার্য'ময় আটচালা 'শিবমান্দিরটি একসময় SE আগমনে. মুখের 
হয়ে উঠত ৷ ধ্বংসপ্রাপ্ত মান্দর এখন আগাছা-সমাকীর্ণ। এখনও 'ঁকছ কিছু 
টেরাকোটার কাজ চোখে পড়ে ৷ 1বাঁভন্ন সময়ে পোড়ামাটির ফলক নিয়ে গেছে নানা 
জনে ৷ মন্দিরটি স্থানীয় পালদের প্রাতীষ্ঠত । সম্ভবত ১৭৬৯ সালে তৌর ৷ 


বোড়াল 

সোনারপঢ়ুর থানার অন্তর্গত বোড়াল গ্রার্মটর দূরত্ব কলকাতা থেকে মান্র চার মাইল ৷ 
এই: গ্রামে রাজনারায়ণ বসুর জন্ম । তারই দৌহিত্র শ্রীঅরাবন্দ। রাজনারায়ণের 
Ppa ee টায় রাজনারার়ণ বস স্মৃতি মান্দর falas হয়েছে । 

গ্রামের পাশ 'দিরে একসময় প্রবাহিত হত গঙ্গা । বোড়াল যাওয়ার পথে ভাগীরথীর 
শুক খাতের পাশে করেকাঁট পুরানো শিবমন্দির আছে ৷ স্থানাট একসময় "ছিল তা'ল্ত্রক 
সাধনার পাঁঠদ্থান গ্রামের মাটি খংড়ে বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে। 
সরলদীঘ ও সেনদীঘ নামে দুটি প্রাচীন iis রয়েছে গ্রামে। সেনদীঘর 
পুর্ব পাড়ে ত্রিপঃরাস,ন্দরীর মান্দর এবং পশ্চিমপাড়ে ভৈরব পঞ্চানন্দের অবস্থান | 
সরলদীঘর পাড়ে বাবাঠাকুরের থান | 

অনেকের ধারণা ত্প্রাসন্দরীর পাঁঠস্থানাট সেনবংশীয়- রাজা সুযোগ্য সেন 
প্রাতষ্ঠা করেন সাতশ বছর আগে৷ সে মান্দর ধ্বংস হয়ে যায়৷ তারপর দীর্ঘকাল 
জঙ্গলাকীর্ঘ অবস্থার পড়ে "ছিল জগদীশ ঘোষ নামে জনৈক oie জঙ্গল কেটে 
জমিদারি পত্তন করেন । তাঁরই Seria হীরালাল ঘোষ মাটি ay বিনষ্ট 
িপ্যরাসন্দরীর দারুবিগ্রহ উদ্ধার করেন। তিনি অনুরূপ একাঁট মৃত্তিকামযর্ত* 
নিৰ্মাণ করেন ভ্রিপরাসনন্দরী দেবীর ১৩০১ বঙ্গাব্দে । পরে একটি কাঁমাঁট দেবার নিত্য 
ATS ব্যবস্থা করেন এবং এই কাঁমাট দেবীর ৫২ ফুট অষ্টধাতুমত নির্মাণ করায় | 
প্রাতবৎসর মাঘ মাসের AST তৃতীয়া তিথিতে মহোৎসব হয় এখানে । উৎসব চলে 
তিনদিন । আগে ছাগ বল হত ৷ এখন বন্ধ হয়ে গেছে । 

দেবীর প্রাচীন মাঁল্দরের ভগ্রস্তুপ যথারীতি পড়ে আছে | এই স্তুপ ও মীন্দর এবং 


আঁলপদুর মহকুমা -৩ 


ASA খননকালে নানা ধরনের জানস পাওয়া গেছে ৷ যা থেকে বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন এই মন্দির পাল বা সেন বংশীয় রাজাদের আমলে তোর ৷ মাটির পান্র, 
ইট, জালের কাঠি, অণ্টম শতকের ERS, লাল বেলে পাথরের তারামুর্তি ও 
নানাবিধ GA পাওয়া গেছে। “গঙ্গার FY খাতের ধারে বোড়ালের পথে প্রাচীন 
দেবালয় ও গঙ্গার ঘাট আজও বনাকীর্ণ অবস্থার দেখা যায় । দা ও পুচ্কারিণী 
ARIAT বোড়ালে কয়েকটি পাথরের মর্তও পাওয়া গেছে । মনে হয় বিষ্ণু 
aie | ÅSA স্থলত্ব দেখে অনুমান করা যায়, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর (সেন 
আমলের ) ISA চেয়ে প্রাচীন, পাল যুগেরও হতে পারে । বোড়ালের সুব্হৎ 
সেনদীঘ (প্রায় ৪২ বিঘা জুড়ে ), বোড়াল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দাক্ষিণে গোবিন্দপুর 
গ্রামে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাগ্রশাসনালাপি এবং মৃঁভ্তকাগভোথত অন্যান্য নিদর্শন 
ইঙ্গিত করে যে, সেন আমলে বোড়াল গ্রামে একাঁট বাঁধ সভ্যতাকেন্দ্র প্রাতিষ্ঠিত 
হয়োছিল ৷” (পশ্চিম বঙ্গের সংস্কাত_াবনয় ঘোষ | তৃতীয় খণ্ড । পৃঃ ২২৯)। 


TATTA PRA 

সোনারপুর ছল চাঁব্বশ পরগণার অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্ৰ রাজপ[র ও হাঁরনাঁভ গ্রাম 
দুটি প্রাচীন ও বিখ্যাত ৷ রাজপুর গ্রামে দুশ বছরের প্রাচীন ওলাবাবর পজা প্রচালত ৷ 
রাজপ[র উচ্চাবদ্যালর়ের কাছে ময়দানবেশ্বরী গ্রামদেবীর পুজা হয় ৷ “ভবানীশ্বর 
আটচালা, শিবমান্দিরে আছে দুটি শিবালঙ্গ | ১৭১১ শকাব্দে পোড়ামাটি কার;কার্ধ AS 
এই মান্দির তৈরি হয়েছিল ৷ শিবলিঙ্গ গোৌরীপট্রভেদী ৷ মান্দিরের উত্তরে ARNAT 
দোতলা রাসমণ্ আছে । হরিনাভির থোষেরা এই রাসমণ্টি স্থাপন করে | 

রাজপুর গ্রামে ওলাবাবর পুজা ছাড়াও, পণ্টানন্দ, শদঈতলা ও মঙ্গলচণ্ডীর পুজা 
হয়। একটি দোলমণ্ডপ এবং গাঁজিসাহেব ফাঁকরের থান আছে। গ্রামে প্রাতবছর 
চারাট মেলায় এখনও প্রচুর জনসমাগম হয় । মেলাগ;াঁল হল ৪ বৈশাখ মাসে ধর্ম রাজ 
পূজার মেলা (৭ দিন), ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী জলা a 
মেলা (১ দন ) এবং চৈত্রমাসে শিবের গাজন মেলা (৭ দিন ) 

সোনারপুরে বৈশাখ মাসে একাঁদনের গোষ্ঠ উৎসব e বহু প্রাচীন | 
সোনারপূর বাজারের কাছে একট পারের থান রয়েছে | কামরাবাদ গ্রামে শ্ৰীধরজাঁউ 
aima, শিব মান্দির, শীতলা মীন্দর আছে। শীতলার মাত ছাড়াও শীতলাসীন্দরে 
আছে ষণ্ঠীর মুত ও পঞ্চাননাশলা । খড়গাছি গ্রাগেও আছে শীতলা মাঁন্দর । 
বনহুগাঁল গ্রামের ate শিবমান্দর, চড়কের মেলা, APA গ্রামের চণ্ডী 


৩৬ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


দেবীর মন্দির, মনসা, পঞ্চানন, শীতলা ও বিবিমার থান, সাঙ্গ:র ও নভাসন গ্রামে 
ORI ব্যাপী গোষ্ঠযান্রার মেলা ও গজীসাহেবের থানে প.প্যকামী মানুষের সমাগম 
= ঘটে ৷ এসব গ্রামে শিব, পঞ্চানন, বনদেবী, কালা, দুর্গা, সকলেরই প্রভাব রয়েছে | 
গোড়খাড়া গ্রামের চড়ক মেলা বহ, প্রাচীন | 

রাজপনর গ্রামে বেশ কিছুকাল ব্রহ্মার পূজা হয় মাঘ মাসের প্রার্ণসা তাঁথতে ৷ 
“হংসোপাঁর ব্রহ্মার চারটি রন্তবর্ণ মখসহ মৃন্ময় মৃত তোর হয়। পূজার সময় 
আনন্দান:ষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে 1 যাত্রা, কথকতা, কাবগান ও পতুলনাচের ব্যবস্থা 
করা হয় I 

সোনারপদূর থানার মালণ গ্রামাট সাধারণত পঞ্চবটী নামে পাঁরচিত ৷ জাঁমদার 
গৌরী প্রসাদ মৈত্র শিবসহ অন্নপূর্ণা মীন্দর প্রতিষ্ঠা করেন । এই মান্দর সম্ভবত 
১২৬৬ বঙ্গাব্দে তৈরি । ১২০৮ বঙ্গাব্দে তৈরি হয়োছল পণ্ড শিবালদ্গের মান্দির | 
আটচালারীতির নারায়ণী মান্দির ও দুটি ?শবমান্দর ১২০৫ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেন 
Mara হারনাভির জাঁমদার দুর্গারাম কর | 

মাল মাইনগরে ১২৪৪ বঙ্গাব্দে একট মাঝারি ধরনের আটচালা শিবমান্দর প্রতিষ্ঠিত 
হয়োছল | 

CIMA ও ASR রেলস্টেশনের মাঝখানে ধান খেতে ‘হাড়াঝি’ নামে চণ্ডী 
দেবার পূজা হয় একটি মান্দরে । আগে খোলা মাঠে দেবীর পুজা হত। 


alanis 


আ'দগঙ্গার sta একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল হরিনাভি। মজা গঙ্গার ধারে আছে 
টেরাকোটার অলংকরণ সম্‌দ্ধ আঠার শতকে তোর আটচালা ভবানীমবর 'শিবমান্দির ৷ 
SS, হুগাঁলর আখনা-্শ্রীপুর থেকে ঘোষনা এখানে এসে বসতি করেন । এই 
পাঁরবারের রামসমন্দর ঘোষ শিব মান্দরটি তৈরি করান । এই মন্দিরের কাছে প্রায় ১০০ 
বছর আগে একাঁটি দোলমণ্ড তৈরি করেন নবানচাঁদ ঘোষ । দুটি আটচালা শিবমন্দির 


আছে হরিনাভি স্কুলের কাছে। হরিনাভ স্কুলমাঠের পাশে একটি পরানো দোতলা 
দোলমণ দেখা যায় । 


ঘোষদের বাড়িতে ঠাকুরবাড়, নাটমণ্ডপ বা রাসবাঁড়ি আছে। প্রধান দেবদেবী 
রাধাকৃষ্ণ একাঁট সিংহবাহিনী অন্নপুর্ণা মতি আছে। মন্দিরের সামনে ১৬ থাম 
RE নাটম'ডপ ৷ রাস উৎসব উপলক্ষে চৈত্র iama তিনদিনের মেলা হয়। 


আলিপুর মহকুমা ৩৭ 


এক সময় রথযাত্রা উৎসব হত সাড়ম্বরে । রাস উৎসবে পুতুলনাচ, গোপাল উড়ের যাত্রা 
সঙ, খেমটার নাচ, সার গান প্রীতির আয়োজন করতেন ঘোষবাঁড়র কর্তারা | 
হারনাভ amit একসময় ছিল মুসলমান প্রধান ৷ নেতাজী সুভাষ রোডের 
প[বাদকে শতাধিক বছরের পুরানো একাঁট মসাঁজদ রয়েছে । মসাঁজদে ছিল কারুকাজ | 
তাছাড়া ছিল চারটি মিনার ও একাঁট গম্বুজ । মসাঁজদের কাছে 'বাবমার থান ও 
শেখ পাঁরবারের কবরখানা । মসাঁজদাঁট তোর করেন মেজো দাৰ্জ 1 হরিনাভির নিজাম-- 
তলায় একাট পীরের দরগা আছে | 

হরিপোঁতা একাঁট সুপ্রাচীন স্থান! জনশ্রুতি হারর afma ও mio“ ছিল ৷ 
সে সব মাটির face চাপা পড়ে গেছে । 


বেহালা 

বেহালা নামকরণ fata দুটি মত প্রচালিত কেউ কেউ মনে করেন বহ্লা শব্দ থেকে 

এসেছে বেহালা । বহ; অর্থাৎ অনেক, লা অর্থাৎ নৌকা ৷ এখানকার নদী পথে 

অসংখ্য নৌকা চলাচল করত যেকারণে স্থানাটি পাঁরচিত হয় বহ:লা নামে ৷ বর্তমানে 

বেহালা হিসাবে পাঁরাঁচত স্থানাটির আয়তন সেকালে আরও বড় ছিল ৷ পাঁরাঁচত ছিল 

সাউথ সাবারবান হিসাবে । এই এলাকাভুক্ত ছিল, aa বাঁড়শা, - পরই, 

নস্করপ;র, সাহাপনুর, বাজার বেহালা, উত্তর বেহালা ও দক্ষিণ বেহালা | 

অন্যমতে, বেহঃলা-লক্ষীন্দর কাহিনীর বেহনলা থেকে বেহালার উৎপত্তি । সে 

সময়ে পাবন্র গঙ্গা প্রবাহিত হত এই পথে আর লক্ষান্দরের দেহকে ভেলায় চাপিয়ে 

এই নদীপথে স্বর্গদ্বারে যাত্রা করেন বেহুলা | চ'ডাঁতলায় তারই স্মাতবহ নেতা 

ধোপানগর ঘাট ও কমলেকামনী ঘাট বহুকাল ছিল। চণ্ডীপুজা হয় জাঁকজমকের 

সঙ্গে । জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রাত মঙ্গলবার মাঁহলা প:ণ্যাথাঁদের সমাবেশ ঘটে | 

দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার বিরাট এলাকা নিয়ে ১৮৬৯ সালে প্রাতাণ্ঠত হয় সাউথ 

সাবারবান 1মউানাসপ্যালাঁট । প্রথম ভারতীয় বেসরকাঁর চেয়ারম্যান হন রায়বাহা দ্র 

আঁদ্বকাচরণ রায় | 

যাই হোক, বেহুলা অপেক্ষা বহুলা শব্দ থেকে বেহালা শব্দাটির ais, এ En গ্রহণ- 

যোগ্য | নিত্যানন্দ ও তিনপার্ধ দসহ চৈতন্যদেব এই নদীপথে গিরোছলেন নীলাচল । _ 
একাঁদন নদীরেখা পরিবর্তন করল তার পথ। আদিগঙ্গার পাড় FOS জলা- - 
জঙ্গলের সৃষ্ট হল। নদী রেখা-বরাবর যে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল তাও প্রাণহীন হয়ে 


পড়ল ৷ পড়ে থাকল fez, খালাবল-নদীনালা। তার মধ্যে দুমোহানীর খাল, 


৩৮ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বাঘপোতার খাল, মাঁনখালির খাল, বেগোর খাল, কাওরাপ;কুর খাল, চাঁড়য়াল খাল, 
ছিল গঙ্গার খাঁড়। এর মধ্যে চাঁড়য়াল খাল যেটুকু প্রাণবন্ত ছল, আজ তা জোকা 
ইলেকাট্রক স্টেশনের কাছে অবরুদ্ধ | 
প্রতাপাদত্যর খুল্পতাত রাজা বসন্ত রায় বেহালার দাঁক্ষণ-পাশ্চমে প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন 
রায়গড় রাজ্য ৷ তার afetso aera ezma নেই । কেবল আছে কাছারী ৷ 
আর দুই সতাঁনের পঢুকুর কমলা ও বিমলা, ছিড়কী প:কুর এবং রায়দীঘ । বসন্ত 
রায় প্রাতাষ্ঠিত MINTAA মধ্যে যমুনা পরই, গন্গারামপনুর, বাস্যদেবপযর, শিবরামপর, 
রামনারায়ণ আজ সমৃদ্ধ জনবসতি । 
এই অঞ্চলটি ছিল প্রতাপাদিত্যর রাজ্যতুন্ত । এখানকার নদীপথে তাঁর নৌবাহিনী 
চলাচল করত ৷ তাঁর ছিল বশ হাজার ঢালী ও সাতশ রণতরী | যমুনা পরুইতে 
ঢালপাড়ার আঁন্তত্ব এখনো বর্তমান। পরুইএর পাঁশ্চমাঁদকে আঠারোট বাঁক ae 
বাঘের খাল প্ৰবাহিত হত ৷ তখন খালাট ছল যথেষ্ট চওড়া । এখানে খালের 
আঠারো টি বাঁক "ছিল যাকে বলা হত আঠারো বাঁক । একাঁট জারগাকে 
বলা হত লাঘাটা । অর্থাৎ ছল নৌকার ঘাট । এই নৌকা ছল প্রতাপবাহনর 1 
গঙ্গার 1বাঁভন্ন শাখানদী প্রবাহিত "ছিল এই অণ্ডথলে । চণ্ডীতলার মাঁন্দররে কাছের 
জলাশয়াটর সৃষ্টি হয়েছিল গঙ্গার শাখা থেকেই ৷ এর শতক গভ‘ থেকে নৌকার 
মাস্তুল, জাহাজের অংশ পাওয়া গেছে । আরও বেশ কিছু বড় জলাশয় ছিল 
. এখানে ৷ গঙ্গার পশ্চিমমূখী একটি শাখা চণ্ডীতলা থেকে রায়বাহাদুর রোড ধরে 
পরানো ট্রামমডিপোর পাশ দিয়ে বীরেন রায় রোড ওয়েস্ট বরাবর রায়দণীঘর সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে মশোঁছল বেগোর খালে ৷ তারপর মাঁনখাল হয়ে মিলোছল কাটিগঙ্গায় ৷ 
ট্রাম fects কাছের জঙ্গলের পুবাঁদকে *মশানের পাশে ছল ডাকাতের আস্তানা এবং 
ডাকাতে কালামান্দর। সেই মান্দরই এখনকার [সিদ্ধেশ্বরী কালামান্দির | মজে 
যাওয়া বেগোর খালের চিহ্ন জিঞ্জিরাপলের উত্তর-পাশ্চমে (ছল কিছুকাল আগেও । 
রাজার বাগানকে এখন বলা হয় রায়নগর ৷ রাজার বাগান ছিল ৭৫ বিঘা Gina ওপর । 
রাজার পুকুর ছিল বাঁরেন রায়ের বাঁড়র দাঁক্ষণে । প/কুরটি বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। 
ARTI রোডে ছিল নেলোর পুকুর । নেলো শব্দ এসেছে নেহাল থেকে। 
নেহাল অর্থাৎ ধনী ৷ রাজার বাগানের দক্ষিণাদকের জলরেখাটি একসময় "ছল গঙ্গার 
সঙ্গে AS! মিশে ছিল ভায়মন্ডহারবারে । গঙ্গার আর একটি ‘শাখা ঠাকুরপ;কুর 


হয়ে PINARI খালে যুক্ত ছিল। ঠাকুরপ:কুরের পাটকেল ঘাটা, জায়গার ঘাট 
নদী তীরবতাঁ ঘাটকেই বোঝায় |: i 


আলিপুর মহকুমা ৩৯ 


কোম্পানি আমলে জলা জায়গা বাজিয়ে তৈরি হয় -ডায়মল্ডহারবার রোড ৷ রাস্তাটি 
IE করা হয়োছিল ফলতার সঙ্গে কলকাতার ৷ রান্তাটির আগে নাম ছিল রাজার 
রাস্তা । বাঁরেন রায় রোড ইস্ট ও ওয়েস্ট এবং গঙ্গারামপুর রোডের নাম ছিল 
দ্বারীর জাঙ্গাল জাঙ্গাল অর্থাৎ নদীতাঁরের উ'চুভুমি ৷৷ নদীপ্লাবন থেকে গ্রামকে 
রক্ষার জন্য এই জাঙ্গাল তৌর হয়েছিল নবাবের আদেশে ৷ 
PRPA ছিল বর্ধমান রাজের দুর্গ । এখানে তার লস্কর বা সৈন্য থাকত 
বলেই AAG লস্করপুুর নামে পারচিত হয় । অনেক পরে হয় নস্করপুর ৷ বাঁড়শায় 
ছিল বর্ধমান রাজের খাসমহল এবং বেহালায় বাই মহল। চৌধুরী ও হালদার 
পাঁরবার বেহালায় এসে বসবাস শুরু করে বর্ধমানরাজের কর্মসুত্রে। নস্করপুরে 
পণ্টানন্দ ঠাকুর ও বশালাক্ষী দেবী ছিলেন খুবই জাগ্রত । দুটি থানে তাদের 
পূজা BS | 

বেহালার বাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির, জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করেছিল 
হালদার পাঁরবার । ডায়মন্ড হারবার রোডে পঞ্চানন ঠাকুরের বিগ্ৰহ ও মান্দর আছে I 
প্রথমে এই বিগ্রহ ও মান্দর (আটচালা ঘরে) প্রাতষ্ঠা করেন নিমাইচাঁদ হালদার ৷ 
হালদারদের আঁদবসতি ছিল বৰ্ত'মান আর্য সাঁমাতর আশেপাশে । এখানে আছে 
ভগ্ন শিবমান্দর | 

পণশ্রীতে (নস্করপুুর ) একাঁট পাতালেশ্বর শিবমন্দির ও একটি শীতলার থান 
নষ্ট হয়ে যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ৷ হরিসভার কাছে ধৰ্ম'তলায় ধমঠাকুরের 
মান্দরে কচ্ছপাকৃতি ধমঠাকুরের মুর্তি আছে। 

ভারতের প্রথম কুকুর দৌড়ের মাঠ 'নার্মত হয়োছল বেহালায়। এই জাঁমর ওপর 
তোর হাউজিং এস্টেটে বহুলোক বর্তমানে বাস করে। অন্ধদের জন্য একাঁট 
ববিদ্যালয়ও প্রাতাণ্ঠত হয়েছিল । 
দিল BCG ath ভান OE ‘ভাবে । উপযুক্ত 
পাইলট টতোরর জন্য বেহালার বীরেন রায়ের নিরলস পরিশ্রম ও অবদান নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য ৷ তারই চেষ্টায় ১৯২৮ সালে লাইট এরোপ্রেন ফ্লাইং ট্রেনং আন্দোলনের 
সূত্রপাত ঘটে এবং বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় । তানি ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৬১ 
সাল পর্যন্ত বিমান চালনা করেছেন | $ : 
বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের শিক্ষাক্রম শুরু হয় দমদম বিমান বন্দরে ১৯২৯ সালে। 
নিজেদের খরচে ১৯৩২ সালে একটি ক্লাব হাউস তৈরি হয়। যুদ্ধের পর বাঁরেন রায় 
আবার এগিয়ে আসেন এবং আলপ:রে আ্যারোড্রামের কাজ শুর; হয়। দুবছর কাজ 
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চলবার পর ১৯৪৮ সালে এট ছেড়ে দিতে হয় । সেই বিমান বন্দরের রানওয়ে এখন 
তারাতলা রোড নামে পাঁরচিত। আ্যারোড্রামের বিভিন্ন অংশ এখন টাকশাল ও নানা 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ 

বীরেন রায় থেমে গেলেন AT । বারাকপুরে ভারতীয় faa বাহিনীর একটি পাঁরত্যন্ত 
কন্ট্রোল টাওয়ারকে শিক্ষাদানের স্থান হিসাবে বেছে নেওয়া হল। তাঁরই উদ্যোগে 
১৯৫০ সালে এখানে বিমান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় । সে সময়ে বীরেন রায় ছিলেন 
নতুন দিল্লীর Aero Club of India-g চেয়ারম্যান এবং Bengal Flying Club- 
এর প্রোসডেন্ট। 

স্থায়ী জায়গা না হলে শিক্ষাক্রম চালান শক্ত । তখন এয়ার-চীফ মার্শাল AES 
মদ্খাজাঁ, কেন্দ্রীয় পারবহণ মন্ত্রী মাঁহউদ্দিন এবং পাশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্ৰ 
রায়ের সহযোগিতার বেহালায় এয়ার ফল্ডে জায়গা পান । ১৯৬০-৬১ সালে এখানে 
ক্লাব উঠে আসে। 

বাঁরেন রায়ের অন্যতম কৃঁতত্ব ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম বিমানের নক্‌সা বাঁনিরোছলেন 
৯৯৪৮ সালে । বিমানটির নাম মেঘদূত 1 আন্তর্জাতিক স্বীকাতিও পেরোছলেন | 
ভারত সরকার সমন্ত বেসরকারা বিমান নির্মাণ সংস্থা নিবদ্ধ করায় কলকাতায় মেঘদূত 
এয়ার ক্লাফট কর্পেণরেশন লিমিটেড বন্ধ হয়ে যায় । 


ঠাকুরপন্কুর 


বেহালা বাঁড়শার মত ঠাকুরপ;কুরও প্রাচীন স্থান । এক সময় বলা হত পর্ব 
বাঁড়ণা । একাঁট প:কুরের মাহাত্ম্য কাহিনী থেকে গ্রামাটর নামকরণ ঘটে । লোকগ্ৰত 
ব্‌হৎ একটি পুকুরের ধারে দাঁড়রে মানুষ তার প্রার্থত বস্তুটি কামনা করত। 
পরাদিনই সে প্রার্থিত বস্তুটি পেয়ে যেত । এক Disa গৃহে RIRA সময় কিছ: বাসন 
পত্রের প্রয়োজন পড়ে এবং সে প্রার্থনা জানায় । পরাদন সে সমস্ত জানস পেয়ে যায় । 
আদেশ হয়, কাজ মিটে গেলে ওঁ PEN A আবার পুকুরের ধারে ফেরত দিয়ে আসতে 
হবে। কিন্তু সে আদেশ পালন করোনি ৷ সেই থেকে কেউ আর প্রার্থত বস্তু পায় 
fal agate বাঁড়শার.সেন্ট এলিজাবেথ বালিকা বিদ্যালয়ের ?পছনে অবাস্থিত । 
পর্ব বাঁড়শার কাছেই FAT গ্রাম। পশ্চিম বাঁড়শার দাক্ষণে জেকা ও 
হসিপ:কুর এবং উত্তরে জায়গারঘাট গ্রাম । জোঁকা বৰ্তমানে একটি সমন্ধ জনবসাঁত । 
ট্রাম চাল; হয়েছে জোক পর্যান্ত। 


আলিপুর মহকুমা ৪১ 


ঠাকুরপ;ুকুরে ব্রচারা গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে “বহুকাল আগে । এখানকার গুরু 
সদয় দত্ত মিউজিয়াম লোকাঁবহারের সংগ্রহ সমৃদ্ধ । সম্প্রতি ক্যান্সার আরোগ্য কেন্দ্র 
স্থাপিত হয়েছে । 


বাঁড়শা 
বাঁড়শার ইতিহাস কলকাতা থেকেও পুরানো । বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের কয়েক ঘর 
উত্তর পুরুষ এখনও এই গ্রামের বাসিন্দা । পনের শতকের মাঝামাঝি সাবৰ্ণ চৌধনরীদের 
এক পূর্ব পুরুষ হাবোল শহর পরগণার শাসনভার লাভ করেন ৷ এরা বাস করতেন 
হালিশহরে ৷ সুন্দরবনের বিস্তৃত অঞ্চল, কলকাতা, AOD, গোবিন্দপুর 
কালণঘাট, উত্তর চাঁব্বশ পরগণার বিস্তৃত এলাকা ছিল এদের জমিদারিভুন্ত । 

সাবণ* চৌধূরীদের এক পূর্ব পুরুষ লক্ষ্মীকান্ত মজঃমদারকে মাগুরা, আনোয়ার- 
পুর, পাইকান, কলকাতা ও AAAA (বাঁড়শা ) এই পাঁচাট গ্রামদান করেন মানসিংহ | 
কালাঘাটে মায়ের মান্দর িৰ্মণণের জন্য সাতশ স্বর্ণ মুদ্রা এবং সাতশ বিঘা জামও 
দান করেছিলেন ।  লক্ষ্মীকান্তর পাত্র গৌরহার মজুমদার দমদমের কাছে বিরাট থেকে 
কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন । গোঁরহাঁরয় প্লে শ্ৰীমন্ত শ্রীমন্তের প্র কেশবচন্দ্ 
নবাবের কাছ থেকে রায়চৌধুরী উপাধি পান । বিরাঁটি থেকে বাঁড়শা বেহালায় এসে 
বসাঁত করেন কেশবচন্দ্র । তখন স্থানাট "ছিল জঙ্গলাবৃত। বাঁড়শায় পরবতাঁ সময়ে এরা 
দ্বাদশ [শবমান্দর, কালীঘাটে কালামান্দির, পঃটয়ারিতে *মশানের কাছে করংণাময়ী 
রালীমন্দির ও দ্বাদশ শিবমন্দির, - সুশীলেশবরী কালামন্দির।  করন্ণাময়ীর ঘাট 
নির্মাণ করেন ৷ রাইটার্স বিল্ডিংয়ের জায়গায় সত্তর শতকে ছিল এদের পাকা কাছাঁর 
বাড়ি। সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ , রায়চৌধুরী কালীঘাটের বর্তমান কালী 
মান্দরাট তৈরি করেছিলেন ae সময় 'কালীশীন্দর ছিল এদের সম্পান্ত। এই 
বংশের মনোহর রায় চৌধুরী, রামচাঁদ রায় চৌধ্যরী, প্রাণ রায় চৌধদুরী, মনহর দেব এবং 
রামভদ ইংরেজ কোম্পানির কাছে 1বাক্তি করেছিলেন সুতান]ট, গোবিন্দপুর, কলকাতা ৷ 
এখানে [তিনটি গ্রামের বিক্রয় কোবলা উদ্ধৃত হল ঃ 

Deed of Purchase Or ‘Bai Namah’ 
of the Three Towns 
British Museum Additional M‘S 24039, No. 39 

We submissive to Islam, declaring our names and descent, vize 
Monohar Das son of Bas Deo, the son of Raghu, and Ramchand, 
the son of Bidhyadhar, son of Jagdis ; and Ram Bhadur, the son 


৪২ দাক্ষিণ চাব্বশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


of Ram Deo, son of Kesu; Pran the son of Kalesar, the son of; 
Gauri; and-Manohar Singh, the son of Gandarb 2, being ina 
state of legal capacity and in enjoyment of all the rights given, 
by the law ; avow and declare upon this wise ; that we conjointly 
haye sold and made a true and legal conveyance of the village 
Dihi Kalkatah, and Sutaluti, within the jurisdiction of parganah 
Amirabad and village Govindpur under the jurisdiction of parganah. 
Poeqan and Kalkatah, to the English Company with rents and 
uncultivated lands and ponds and graves and right over fishing 
and woodlands and dues from resident artisans, together with the 
lands appertaining thereto bounded by the accustomed notorious 
and usual «boundaries, the same being owned and possessed by us 
(up to this time the thing sold being in fact and in law free from 
adverse rights or litigation forming a prohibition to a valid sale 
and transfer ) in exchange for the sum of one thousand and three 
hundred ruppes, current coin of this time including all rights and 
appurtenances thereof ‘internal and external and the said 
purchase. money has been transferred to our possession for the 
possession of the said purchases and we have made over the 
aforesaid purchased thing to him and have excluded from this 
agreement all false claims, we have become absolute guarantors that 
if by chance any person entitled to the aforesaid boundaries 
should come forward, the defence thereof is incumbent upon us’ 
and henceforth neither we nor our representatives absolutely and 
entirely, in no manner whatsoever, shall lay claim to the aforesaid 
boundaries, now shall the charge of any litigation fall upon the 
English Company. For these reasons we have caused to be written 
and have delivered these few sentences that when need arises 
they may be evidence. Written on the 15th of the month Jamadi 
I in Hizri year 1110 equivalent to the 44th year of the reign, 
full of glory and prosperty.” 

সাবণ* চৌধুরীদের বিভিন্ন প্রায় চারশ পাঁরবার বাঁড়শা গ্রামের নানা স্থানে ছাড়িয়ে 
আছে | আটচালা বাড়িতে দুর্গাপূজা হত। যা এখনও চলছে ৷ fg পরে 
এই আটচালায় ছাদ দেওয়া হয়। তার কিছ অংশ ভেঙে গেছে.। দাঁড়িয়ে আছে 
fea থাম ॥  বাঁড়শার প্রাচীন চিত্র এখন খঃজে পাওয়া শস্ত ॥ আধ্যনক ne 
সর্বত্র অন্যান্য অঞ্চলের মতই ৷- | 


আলিপুর মহকুমা ৪৩" 


চণ্ডার মাঠে প্রায় দুশ বছর ধরে চণ্ডীদেবীর TS উৎসব ও মেলা হয় । দেবীর 
মাটির মুত তৈরি হয় এই উপলক্ষে ৷ সাবৰ্ণ চৌধুরী পারবারের মহেশচন্দ্র রায় 
চৌধুরী এই পূজার প্রবর্তন করেন ৷ শোনা যায়, [তান সুরশুনা গ্রামের জমিদার 
কৰ্তৃক আমীন্দুত হয়ে যথাযোগ্য সমাদর না পাওয়ায় ফিরে এসে এই পুজার ব্যবস্থা 
করেন ৷ বিস্তর খরচ ও দানধ্যান করতেন ৷ মহেশচন্দের ছেলে হাঁরশচন্দ্ৰও পুজা 
প্রচলন রেখোঁছলেন। 

জনশ্রুতি, চণ্ডী মাঠের পুকুর থেকে পাওয়া একাঁট তামার ঘটের মধ্যে দেবী 
অবস্থান করছেন, এমন স্বগ্নাদেশ হয়োছিল। যে কারণে, এই ঘটটি রায়চৌধরী 
বাড়িতে এখনও পূজা হয়ে থাকে | 

তবে, দেবী চণ্ডীর পূজা এখন আর পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়। বর্তমানে 
দেবী গ্রামদেবীতে পারণত হওয়ায়, বারোয়ারী পুজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ 

সাবৰ্ণ" পাড়ায় বারাঁটি আটচালা 'শিবমান্দরে আছে পোড়ামাটির নানা অলংকরণ | 
শিবমন্দিরের দোতলা দোলমণ্ডে একটি মেয়েদের স্কুল প্রাতীষ্ঠত হয়েছে ৷ একটি: 
রাধাকান্ত মান্দর আছে সাবর্ণ“ পাড়ায় । 


মহেশতলা 
মহেশতলা থানার বাগপোতা একটি প্রাচীন গ্রাম ৷ গ্রামে বৈশাখ মাসে গোষ্ঠপুজা 


উপলক্ষে বড়ঠাকুরতলায় মেলা বসে । মেলা চলে তিন দিন ৷ তাছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে 
চণ্ডীপূজার মেলা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার মেলা ও চৈত্র মাসে হয় গাজনের মেলা ৷ 
এই গ্রামে কয়েকাঁট শীতলা মান্দর আছে | 

মহেশতলা বর্তমানে একটি সমদ্ধ জনপদ | আকবরের সময় ছিল প্রতাপাঁদত্যের 
অধীন এলাকা ৷ প্রতাপাঁদত্যের LASTS বসন্ত রায় সরশ:নার রায়গড়ে যে দূর্গ 
fate করোছিলেন, তার চিহুমান্র নেই। সেকালে যাতায়াতের পক্ষে নদীপথ ছিল 
প্রশন্ত। একটি প্রশন্ত রাস্তা মহেশতলার ব্যানাজাঁ পাড়ার উত্তর দিক দিয়ে বেহালা 
চৌরান্তায় ডায়মন্ড হারবার রোডের সঙ্গে যন্ত ছল। মুলত ছিল কৃষপ্রধান অণ্ডল । 
গঙ্গার মানখালি খাল, বেগোর খাল, মীরপুর খাল, চাঁড়য়াল খাল দিয়ে প্রবাহিত 
জল ছিল কৃঁষ-সহায়ক। এই পথে নৌকা চলাচল করত। নানা সম্প্রদায়ের হিন্দ? 
ও মুসলমান নিয়ে ছিল গ্রামীণ জীবন । 

বহু আগে বাওয়ালির মণ্ডলদের সম্পত্তি ছিল। লোকবসাঁত তেমন ছিল না ৷ 
জঙ্গল ঘেরা gaie ছিল বনাপ্রাণীর বাস। পিরাজদৌলার পতনের পর থেকেই 


৬৪ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার হীতবৃত্ত 


পাঁরবর্তনের সূচনা । প্রথম চট্টকালকাপুরের রায়েরা বাঁড়শার AR WAATA 
কাছ থেকে জাঁম বন্দোবন্ত করে জাঁমদার পত্তন করে চট্টা ও পাশের এলাকায় ৷ 
এদের প্রাতিষ্ঠিত জোড়া 'শবমান্দির এখনও বর্তমান ৷ চাণক গ্রাম (বারাকপুর ) 
থেকে এসে গাঁণপুরে বসবাস শুরু করেন বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাস্তুভিটা 
বিশ্বপোতা নামে পাঁরাচত। পরবর্তাঁকালে এই পাঁরবার 'বত্তশালী হয়ে ওঠে ৷ 
বর্তমান Tet পাড়ার উত্তরে নতুন বাড়ি বানায় বসবাসের জন্য È বাড়ি 
ভবানী ভবন নামে পাঁরাচত । 

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সৌভাগ্য সূচনা ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ ) মন্বন্তরের 
সময় | ধানচালের ব্যবসা করে বিশ্বনাথ অথ উপার্জন করেন এবং প্রচুর জাঁম 
কিনে .ফেলেন। বিশ্বনাথের ছেলে রামরাম মহেশতলার জাঁমদাঁর লাভ করেন ৷ 
ভূকৈলাস রাজবংশের সাহচর্য এসে সৌভাগ্যলক্ষযীর আশীর্বাদে ক্ষমতাশালী হয়ে 
"ওঠেন । মোমিনপুর থেকে মহেশতলা পর্যন্ত জাম বন্দোবন্ত করে নেন । রামরাম 
ছিলেন কোম্পানির ক্ষমতা প্রসারে অন্যতম সহযোগী ॥ তাঁর সহকারা মহেশ খাঁর 
নামকে স্মরণীয় করে রাখতে মহাদেবনগর মৌজাকে মহেশতলা নাম দেন । 

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের আদি ভদ্রাসন ভবানভবন বা'ড়াট স্ীবশাল । নহবত- 
খানা, আতথিশালা ছিল । জোড়া িবমান্দর আছে এখানে ৷ দুর্গাপূজা হত 
"সাড়ম্বরে । শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ এখানে এসোছলেন শোনা যায়। 
মহেশতলা হাইস্কুল প্রাতান্ঠিত হয় এই পরিবারের উদ্যোগে । প্রথমে স্কুলট ছিল 
বর্তমানে এস এফ ইন্ডিয়া 'লীমটেডের কাছে । ১৮৫ সালে স্কুল উঠে যায় রায়পুর 
বকুলতলার কাছে পীরতলায় । বর্তমান স্থানে ১৯১৩ সালে. স্কুলের felis প্রন্তর 
স্থাপন করেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় । সে সময়ে পাশ্ববতর্ট কোথাও কোন 
স্কুল ছিল না । বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁরবার এই Bec আসবার আগে থেকেই একাঁট 
‘হাট বসত নিয়ামত ৷ বাভিন্ন গ্রামের মানুষ আসত বেচাকেনার । বন্দ্যোপাধ্যারদের 
জমিদারি পত্তনের পর, হাটটিরও সংস্কার করে । হাটে ছল তাদের কাছার। 
একাট শীতলা মান্দরও SSS করে। পরে এই হাটাঁটই ব্যানার্জী হাট নামে পাঁরাঁচত 
‘হয়। এই বংশের উত্তরপুরহদের উদ্যোগে আদি ব্রাহ্ম সমাজ মীন্দর প্রাতাষ্ঠত হয় | 
আকড়া স্টেশনের কাছে মাঁনখাল কৃষ্ণনগর গ্রাম । কৃষ্মোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন 
এই অণ্চলের জামদার ৷ কোম্পানি আমলেই এদের ক্ষমতার প্রসার ঘটে ৷ তার বিশাল 
বাসভবনাটি ছিল নানান মহলে ASS । বহ; অর্থ-ব্যরে বাঁড়াট tela করেন কৃষ্ণমোহন ৷ 
-ঠাকুরবাঁড় বানিয়োছলেন রাজা নবকৃষ্ণের ঠাকুর বাড়ির অনুকরণে ৷ দ্যটি শিবমান্দর 


আঁলপঢ়ুর মহকুমা se 


আছে। এই বংশে বহ; কৃতী সন্তানের জন্ম ঘটেছে ৷ এদেরই এক উত্তর AAA 
গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের নামে কলকাতার 1সমলায় আছে ABT! ব্যারিস্টার 
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বংশের দৌহিত্র ৷ 

মহেশতলার জাঁমদারে বন্দ্যোপাধ্যায়দের মত, আকড়ার মুখোপাধ্যায়, নঙ্গীর চট্টোপাধ্যায় 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পুটখালর হালদার, চিংাড়পোতার দত্ত বংশও ছিল সংপারাচত। 
মহেশতলার জালখুরাকে একসময় বলা হত ‘ঈদ গা’ ৷ গ্রামটি ছিল মুসলমান প্রধান ৷ 
কৃষ প্রধান এই গ্রামাটির “নকশী কাঁথা’ একসময় ছিল বিখ্যাত | পাৰ্শ্ব'বতাঁ সন্তোষপুর, 
চন্দননগর, TAT, TAA, চট্ট, আকড়া, চিংড়িপোত৷া প্রভৃতি গ্রামের মত জালখনরয়েও 


দার্জ'র ব্যবসা প্রাধান্য পায় । 
খালাবলের প্রাধান্য থাকায় প্রথম যুগে নৌকাই ছিল যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম । 


জাঁমদার পত্তন ও লোকবসাঁত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ির চলাচল শর; হয় l 
১৮৯০ সালের ৪ এপ্ৰিল বজবজ লাইনে শর; হয় ট্রেন চলাচল। বৃহত্তর পরিবর্তনের 
সন্রপাত এই সময় থেকেই । পরে এসেছে মোটরগাড়ি, বাস, ট্যাক্স, লরি, সাইকেল 
RIMI কলকারখানা প্রাতাষ্ঠত হয়েছে। স্কুল, কলেজ হয়েছে জনবাঁদ্ধর চাহিদার 
কারণে | 

{বাঁভন্ন ধরনের কলকারখানার মধ্যে বাটা, আ্যালায়েড রোঁসনস, 1হিন্দমস্থান গ্যাস, 
উষা টোল হরেস্ট, আযাটলাস কর্পোরেশন প্ৰভৃতি বিখ্যাত । আরও কলকারখানা 
স্থাপিত হয়েছে একদা কৃষি অঞ্চলের সর্বত্র এখন নাগাঁরক জীবনের স্পর্শ । ৰ 
মহেশতলার প্রধান যান চলাচলের AST গঙ্গারামপুর রোড এবং বজবজ রোড । 
রাজা বসন্ত রায় এই অঞ্চলের যে পাঁচাট গ্রামের পত্তন করেন গঙ্গারামপুর ও শিবরামপুর 
তার অন্যতম । গঙ্গারামপণ্র থেকে শিবরামপুর হয়ে বজবজ রোডের সঙ্গে মশেছে 
গঙ্গারামপুর রোড | বজবজ রোড সম্পর্কে প্রচলিত 'কিদ্বদন্তী হল ৫ রামা মদদ 
ফরাস নামে জনৈক ডোম বহ: অর্থ সঞ্চয় করে তার একমাত্র মেয়ের বিয়েতে খরচ করবার 
জন্য । কিন্তু অপমন্দরী মেয়ে, তারপর ডোম হওয়ার কারণে মেয়ের বিয়েতে এ টাকা 
সে খরচ করতে পারে নি। তখন রামা স্চিত অর্থ য়ে এই প্ৰশস্ত রান্তাটি তৈরি 
করে। অবশ্য তার তৈরি রাস্তা আকাবাঁকা ভাবে মোমিনপুরের কাছে বর্তমান ডায়মন্ড 
হারবার রোডে মিশোছল ৷ এখন অবশ্য বজবজ রোড সোজা সাহাপনরে মিশেছে I 
পঢ়ুরানো বজবজ রোড দিয়ে বাঙলার গভর্নর হিসাবে ক্লাইভ এনোঁছলেন কলকাতায় | 
সুন্দরবনের আরণ্যক প্রকৃতির মধ্য থেকেই বর্তমান মহেশতলার আবিৰ্ভাব ৷ আগ্চালক 
লোকক দেবদেবী কল্পনার মধ্যে আরণ্যক গ্রামীণ জীবনের ছাপ APS । দাঁক্ষণরায়, = 


৪৬ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বারাঠাকুর, কুমীর, মনসা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, হারঠাকুর, ঘে'টু, মাঁনকপীর, বুড়োশিব 
বাভিন্নস্থানে এখনও পূজা পেয়ে থাকেন ৷ গোপালপ:ুর অণ্চলের দাঁক্ষণদর তলায় 
বারাঠাকুরের পূজা হয় মকর সংকরান্ততে ৷ কাঁষজীবাঁদের ‘আখ্যেন’ কৃষি উৎসব পালিত 
হয় এদিন । আষাঢ় মাসের সংক্লান্তর আগের মঙ্গলবার কেয়াতলা গ্রামের *মশানে 
মননাদাঁড়ির মেলা হয়। শ্মশানে হয় বক্ষপূজা। বাখরাহাট গ্রামেও বৃক্ষপূজা 
হয় ॥ দেবতার নাম বড় কাছারী । নীল হষ্ঠীর দন বাভিন্ন গ্রামে হয় কুমীর পুজা | 
এই SA হলেন ষষ্ঠী দেবী । যান অমঙ্গলের হাত থেকে রক্ষা করবেন নবজাতককে | 
-মহেশতলায় শীতলা মান্দরের পূজা for বছরের পরানো এ বিশ্বাস অনেকেরই | 
সাপা রায়পুর গ্রামে আছে ধর্মরাজ ঠাকুরের মান্দর | মহেশতলার জোত 'শিবরামপদুর 
গ্রাম এবং বেহালার পরই গ্রামের মধ্যবৰ্তা বেগোরখালের ধারে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মাঁন্দর 
আছে ইনি 'জলার পঞ্চানন্দ' নামে পাঁরচিত। কুদ্ভকার পাড়ার আছে মানক- 
পীরের থান ৷ 1বাঁভন্ন গ্রামে এখনও ঘে+টুপূজা হয় ৷ মহেশতলায় বৈষ্ণব প্রভাবও 
পড়ছিল ৷ হরর লুঠ বা হাঁরঠাকুরের পুজা এখানকার 'বাভন্ন গ্রামে হয়ে থাকে | 
বাঙলার অন্য কোথাও এই পুজার প্রচলন নেই ৷ 


নত্গী/বাটানগর 


মহেশতলার পশ্চিমে নঙ্গী গ্রাম । এখন আর কেউ নঙ্গী বলে না। বাটানগর নামে 
পারচিত হয়েছে । জাঁমদার চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়দের জামির ওপর বাটা 
কোম্পাঁনর জুতোর কারখানা গড়ে উঠেছে । এই কারখানার শ্রীমকদের জন্য গড়ে 
তোলা উপানবেশাঁট বাটানগর হিসাবে পাঁরাচত fel তার থেকে সমগ্র অণ্ডলাটর 
নাম হয়ে গেছে বাটানগর ৷ 

নঙ্গীতে এখন নাগাঁরক জীবনের ছাপ স্পষ্ট । তবুও গ্রামীণ এ্রীতহ্য MA হয়ে যায় 
নি। এই গ্রামে আছে বড়ো শিবতলা । sigs দেবতা বুড়ো শিব লৌকিক দেবতা | 
গ্রামের: বটতলার আছে বুড়ো শিবের মন্দির । এই স্বয়দ্ভূ দেবতা সম্পকে স্থানীয় 
জনগণ বলেন, ইনি তারকে*্বরের তারকনাথের বড় ভাই ৷ চৈত্র সংক্লান্তিতে মেলা 
হয় চড়ক ও গাজন অনুষ্ঠানে বহ: মানুষ যোগ দেয়। এই গ্রামের শীতলা 
মাঁন্দরাট বহু প্রাচীন | 

বেহালা, ঠাকুরপকুর, TSM, নঙ্গা প্রভাত এলাকা ছল কৃঁষ-ভীন্তক। তাছাড়া 
{ছল সুন্দরবনের এলাকাভুন্ত । লোকক সংস্কাতর {বকাশ ঘটোছল এই অঞ্চলে 
স্বাভাবিকভাবে ৷ “কাঁষার্ভাঁত্তক সমাজে কৃষকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবনযাত্রা, 


Baris মহকুমা ৪৭ 


দেবদেবীর . পাঁরকল্পনা গড়ে ওঠে । এমন {ক এক একটি গ্রামদেবতার ভিতর দিয়ে 
গ্রামীণ,মানূষের সামাজিক মনোভাব স্পঞ্ট হয়ে ওঠে । সাহাপদ্র অঞ্চলে বুড়োশিবতলা 
কাঁষিকোন্দ্রক জীবনের এঁতিহ্য বহন করে । বুড়ো শিব কাঁষদেবতা এবং বিপদ আপদ 
থেকে গ্রামকে রক্ষা করতেন ৷ চণ্ডীতলার. চ'ডাদেবাঁও গ্রামদেবী ৷ স্বামী-পত্রের 
কল্যাণ কামনা, বন্ধ্যানারীর পাত্র কামনায় এই দেবীর পুজা হতো ৷ গঙ্গার 
উপকুলবতর্ণ বলে জেলে মাঁঝ ও বাঁণক সম্প্রদায় জলযান্রার নিরাপত্তার জন্য পুজা 
দিত. TEA জাগ্রত দেবতা, বুনোবাবা ছলেন অৱণ্যদেবতা ৷ সমগ্র অণ্ডলটি 
{ছল তাঁর সবস্তৃত রাজ্য ॥ তাঁর আশীর্বাদ না পেলে কোনো মানুষেরই কল্যাণ হতো 
না। ঠাকুরপনকুরের বুনোপপ্ডানন্দ, বেহালা, বাবাঠাকুর বেগোর খালের, জলার 
।পঞ্চানন্দ, গড়াগাছার পঞ্চানন্দ, মূরাদপঃরের পণ্চানন্দ, বড়শের পণ্ডানন্দ- আদিম 
অরণ্য সমাজ, ও. কাঁষীভত্তিক জীবনের পাঁরচয় বহন করে আবিভূতি হয়োঁছলেন ৷ 
রশালাক্ষী দেবার মান্দর বেহালা নসকরপনরে আছে । ইনি মূলত মৎস্যজীবাদের দেবী 
ছিলেন। বেহালা ও পরুই (মানা পরই ) গ্রামের বুড়োশিব লোঁকক জীবন যাত্রার 
পরিচয় বহন করেন। পরবত্ণ কালে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এ সমস্ত দেবদেবীকে 
পোঁরাণিক৷ সংস্কাতির দ্বারা. শোধিত করে নেন | এ অণ্ডলের ARICA চড়কমেলা হয় তা 
প্রকৃতপক্ষে সূর্য Sey অনার্‌ষ্ট থেকে রক্ষা লাভের জন্যে এবং যাতে AANA 
বাঁন্টপাত হয় তার জন্যে চড়কপূজা ও গাজন উৎসব হতো ৷ চর্মরোগের 
দেবতা TAG, ওলাওঠার' দেবী ও ওলাবাবি এবং বসন্ত রোগের দেবী শীতলার 
থান৷; এখানে প্রচুর আছে। চৈত্র সংক্লান্তর নীলপূজার দিনে এ অণ্চলে 
মাটির কুমীর নির্মাণ করেণপুজা করা: হয়। কুমীর পৃজার কথা সুন্দরবনের 
অরণ্য এঁত্যহাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কাল, রায় {ছলেন কুদ্ভীর দেবতা ৷ 
মকর সংক্লান্তিতে দাক্ষিণরায়ের৷ (ব্যাপ্রদেবতা ) পূজা কৃষক সমাজ ব্যাপকভাবে 
করতেন ৷ এ সময় লৌকিক দেবদেবীর পূজা পার্বণ থেকে বেহালার বহন নদীনালা 
বিশিষ্ট অরণ্যভূমি ও কাঁবকৌন্দ্রক গ্রামীণ সমাজের সংহত প্রাচীন রুপাঁট অনুমান 
করা যায় 1” (প্রাচীন বেহালার হীতকথা-_সবধীন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ) । 

গড়িয়া ; 
aie প্রবাহিত হত গাঁড়য়ার কাছ দিয়ে । গঙ্গার দাঁক্ষণ দিকে ছিল বাঁশদ্রোণী, 
রায়নগর, কামডহর; মানিকগঞ্জ) বৈফবঘাটা, গাঁড়য়া, ফরতাবাদ, লস্করপুর, রাজপুর। 
৷ গোঁবন্দপনুর, বারুইপুর, AA জরনগর, প্রভাত গ্রাম। আদিগঙ্গা প্রবাহ মজে 


যাওয়ার পর লোকবর্াতি গড়ে উঠতে থাকে | a 


৪৮ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কামডহরার পূর্বাদকে ছিল মানিকগঞ্জ । আর sweat, বৈষ্ণবঘাটা ও ফরতাবাদ 
গ্রামের মধ্যবতাঁ অংশ পাঁরচিত ছিল গাঁড়য়া নামে ৷ এখনকার গাঁড়রার সঙ্গে সেদিনের 
গাঁড়়ার কোন মল নেই । গাড়য়া তখন একটি প্রাঁসদ্ধ গঞ্জ । ATH ও অন্যান্য 
অঞ্চলের বড় বড় নৌকো এসে ভিড়ত। ধান, চাল, পাট, ডাল, সদরী কাঠ, তেল, 
গোলপাতা প্রভীতর ব্যবসা চলত । সেই সঙ্গে ছিল বড় বড় আড়ত ৷ কালক্রমে 
আদগঙ্গা হয়ে গড়ল নৌকাচলাচলের অনুপযোগী | আজ তার স্মাঁত রয়েছে 
মান পুকুরের আকারে | গাঁড়য়া স্টেশনের পাশ দিয়ে টালর নালা গিয়ে মিশেছে 
বদ্যাধরী নদীতে ৷ এইপথে বেশ কিছুকাল বাণিজ্য চলত । কিন্তু মাঁনকগঞ্জের 
কাছে গঙ্গাস্সোত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় সোঁটও বন্ধ হয়ে যায় । 

মানিকগঞ্জে গঙ্গার ঘাটে ছিল হোগলার ঘর । সেখানে এসে ভিড় করত তাঁথ‘যান্রীরা | 
কালীঘাটের ভিড় এড়াবার জন্য অনেকেই তাঁর্ঘ কাজ -সারত মানিকগঞ্জে । এমন 
কি মানিকগঞ্জের ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনও হত। মেলাও বসত কখনও কখনও ৷ 
মানিকগঞ্জ ছিল পাথননরয়াঘাটার যতান্দ্রমোহন ঠাকুর পাঁরবারেব সম্পত্তি ৷ যশোহরের 
নিবাসী রায় (সাহা) এই জাঁম কেনেন তাঁর: কর্মচারী স্বরুূপচন্দ্র সিকদার 
মানিকগঞ্জের গঙ্গার ঘাটে পাকা চাঁদনী ও যাত্রীদের জন্য পাকাঘাট নির্মাণ 
করেন ৷ এটি পরিচিত ছিল স্বরূপ সিকদারের চাঁদনী ও ঘাট নামে | কিন্তু টালর 
নালাও মজে যায় | বিদ্যাধরীও শুকিয়ে আসে । গাঁড়রা গঞ্জের মৃত্যু হল নিঃশব্দে । 
চাঁদনীর মাঝখানে মাটির কালাবিগ্রহ প্রাতিষ্ঠা করেছিলেন বোড়ালের বসন্তকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় । চাঁদনী ভেঙে যেতে থাকার, মতি" সারিয়ে নেওয়া হয় গঙ্গাযা্রীদের 
ঘরে । পরে জনসাধারণের দানে নিৰ্মিত হয় পাথরের বিগ্রহ । গড়িয়ার প্রাচীন বন্দরকে 
খনজে পাওয়া আজ শন্ত । ৰ 

গাঁড়রার আঁদশ্মশানে আছে দুটি জীর্ণপ্রায় আটচালা শিব মান্দর ৷ মন্দিরের 
গাঁথান থেকে বোঝা যায় খুবই প্রাচীন। একটি মান্দরের ভিতরে তান্ত্রিক সাধনার 
উপযোগ পরিবেশ বৰ্তমান । 

“বালিগঞ্জ থেকে বোড়াল। প্রায় ১৫০ বছর আগে এই পথে প্রাসন্ধ পাণ্ডতমশায়েরা 
'দাঁক্ষণ-নবদ্ধীপের' দিকে ছ্যাকরাগাঁড়তে যাতায়াত করতেন, কলকাতা শহরের 
গোলদীঘর সংস্কৃত কলেজ থেকে । বোড়ালের রাজনারায়ণ বসু এবং তাঁর পিতা, 
রামমোহনের বন্ধন, এই পথেরই যাত্রী ছিলেন। গাঁড়রার হাট পর্যন্ত. এই আঁকাবাঁকা 
গ্রাম্য পথাট প্রসারিত ছিল বলে বালিগঞ্জের আঁভজাত নাম হয়েছে গাঁড়য়াহাট’ | 
এই এরীতহাসিক পথের উপর ঢাকুরয়া, আরকপনর, BARIA বৈফবঘাটা গড়িয়া 


| 


আঁলপুর মহকুমা ৪৯ 


বাঁশদ্রোণী প্ৰভৃতি প্রাচীন গ্রাম আঁদগঙ্গার প্রাচীন ঘাটের তাঁরবতাঁ amis 
আজও প্রাচীন ঘাট ও মান্দরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, যেমন গাঁড়য়ায় ৷ বৈষ্ণবঘাটা 
একা প্রাসদ্ধ গ্রাম, বিখ্যাত পাঁণ্ডতদের বাস ছিল এখানে এবং আজও তার p= 
(জীণ* ঘরবাঁড় দেবালয় ) গাঁড়য়ামংখী পথে নাকতলা পর্যন্ত ভিতরে প্রবেশ করলে 
দেখা যায়। বর্তমানে লোকবসাঁতর আঁধক্যের জন্য এখানকার গ্রামগ্রী-সংস্কাঁত লোপ 
পেরেছে বটে, কিন্তু একদা ঢাকুিয়ার ধর্মঠাকুরের উৎসব, যাদবপনরের মানিকপাঁরের 
মেলা, বৈফবঘাটার দেবদেবালয়, পণ্ডানন,মনসা;শীতলা প্ৰভৃতি পজাপাবৰ্ণ এতদণ্ডলের 
গ্রাম্য সংস্কতর বৈশিষ্ট্য ছিল।” (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি -'বনয় ঘোষ৷ তৃতীয় 


খণ্ড । পঠ ২২৮ ) | 


গার্ডেনরীচ 
স্থানাটির সঙ্গে লক্ষেম"এর নবাব ওয়াজর আলি শাহর স্মৃতি জাঁড়রে আছে |. লর্ড 


কর্নওয়ালশের রাজত্বকালে তাঁকে স্বরাজ্য অযোধ্যা থেকে কলকাতার নিয়ে আসা হয় । 
তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম দে বন্দী করে রাখা হয়োছল | ওয়াঁজর আল মারা 
যাওয়ার পর, তাঁর কবরের জন্য ৭০ টাকা খরচ করা হয়. অথচ তার {ববাহের সময় 


১৭৯৪. সালে খরচ হয়েছিল ৩০ লক্ষ টাকা | 

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে একসময় বহন ইংরেজ wl ais এখানে এসে বসতি 
নদশ-তীর থেকে তন ঠকলো মিটার দুরে ছবির মত সাজানো বাঁড়গুলো 
এ সব বাঁড়র বৌশর ভাগ তৈরি ১৭৬৮ থেকে ১৭৮০ সালের 

বদলে যায় ১৮৪৭ সালে অযোধ্যার নিৰ্বাপিত নবাব 

ওয়াজর আলি শাহর কলকাতায় আসার পর | ১৮৫৭ সালের মধ্যে তাঁর অন:রাগীদের - 
আগমনের পর তাদের এক 'বিরাট বসাঁত গড়ে ওঠে । কলকাতা স্টীপ্রমকোর্টের চীফ 
জাস্টিস স্যর লরেঞ্জ পীলের (১৪৪৬--১৮৫৫ ) সংন্দর সূসা্জত বাগানবাড় সহ 
আরো করেকাঁট বাড়ি নবাব কিনে নেন ৷ তারপর থেকে য়ুরোপায়দের এই অঞ্চলে 

বসাঁত করার আগ্রহ হাস পায়! সময়ে ক্যানেল চাল; হবার পর, খাঁদরপুর ডকের 

গুরুত্ব বেড়ে যায় । গা্ডেনরীচে দেশাঁবদেশের নাবিকদের নানাবিধ অফিস ও is 
গড়ে ওঠে । বেঙ্গল-নাগপ;রে রেলওয়ের (দাঁক্ষণ-পর্ব রেলওয়ে ) প্রধান কার্যালয় 
স্থাপিত হয় ॥ নবাবের সম্পত্তি একটি সান্ডকেট কিনে নেয় । তাঁর মৃত্যুর পর 
নবাবের আশ্রিতরাও ধাঁরে ধারে ছাঁড়য়ে পড়ে চারাদকে। গার্ডেনরীচ অঞ্চলে তারপর 
চটকলের ao ঘটে৷ খাঁদরপুুর বন্দরের ক্লমোম্নয়ন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে 


গার্ডেনরীচেরও পাঁরবর্তন ঘটতে থাকে | 
দাক্ষণ--৪ 


করেছিল | 
ছল গাছপালা ঘেরা ৷ 


মধ্যে । কিন্তু AAS পাঁরবেশ 


6০ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
টালিগঞ্জ 


কালীঘাটের দক্ষিণে টালিগঞ্জ । বিখ্যাত টালর নালার কর্নেল টালর নাম মনে 
রেখেই টালিগঞ্জ ৷ এখানে চার্চ মিশনারী সোসাইটির কেন্দ্ৰ গড়ে ওঠে ইংরেজ 
আমলে FAT কয়েকটি মান্দরও এসময়ে তৈরি হয়। রসাপাগলায় মহীশরের 
রাজপারবারের 'নর্বাঁসতদের আশ্রয় মিলোছিল। 1টপুর দুই পুত্র ও পাঁরজনবর্গের 
সমাধি আছে এখানে । 

PETER বদ্ধ ও বন্ধাদের জন্য টাঁলগঞ্জে আছে টালিগঞ্জ হোমস । জনগণের চাঁদার 
১৮৪১ সালে আমহার্ট' স্ট্রাটে (বর্তমান রামমোহন সরণণ ) তৈরি হয়েছিল আলম্‌স্‌ 
হোমস্‌ ৷ পরিচালনার দায়িত্ব ছিল কলকাতার ofan কাঁমশনার এবং folios 
চ্যারিটেবল সোসাইটির | ১৯২১ জালে এই ate fale করে টাঁলগঞ্জে নতুনবাড়ি 
tein হয় ॥ এবার নাম হয় টালিগঞ্জ হোমস ৷ ৭৯ জন বদ্ধ ও বৃদ্ধার জন্য এখানে 
আরামদায়ক ব্যবস্থা করা হয়। বাইরে যাতায়াত ও আঁতাঁথ আপ্যায়নে কোন 'বাঁধ- 
নিষেধ ছিল না । 

প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের মোড়ে প্ৰিন্স গোলাম মহম্মদের নাতি ‘প্রিন্স গোলাপ 
হনসেন শাহ একাঁট মসাঁজদ 'নর্মাণ করেন উনিশ শতকের শেষে | টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর 
[পরাতে টালিগঞ্জ ক্লাব প্রাতাণ্ঠত হয় ১৮৯৫ সালে | এখানে রেস, গলফ, সাঁতার 
ও টেনিস খেলার ব্যবস্থা আছে । ১৯০১ সালে লিমিটেড ক্লাব হিসাবে রেজিস্ট্রি করা 
Bl বৰ্তমানে ক্লাব সদস্যদের থাকবার UAE বাসস্থান আছে । সদস্য-সংখ্যা 
এক হাজারের মধ্যে সাঁমিত গলফ ও রেস এখনও চাল; আছে | 


[খাদরপুর 


কলকাতা বন্দরের জন্য 'খাঁদরপুর ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে । ১৭৭৫ সালে 
কর্নেল টালর খাল কাটার পর ১৭৮০ সালে খাঁদরপুরে ডক tela করেন কনে'ল 
হেনরি ওয়াটসন ৷ 'খাঁদরপ:রের গোকুল ঘোষালের সঙ্গে ওয়াটসনের মামলা শর; হয় 
ডকের জমি নিয়ে। মামলা যায় সমপ্ৰিমকোটে | গোকুল ঘোষাল জিতে যান। 
ওয়াটসনের লোকসান হয় ১০ লক্ষ টাকা । ইতিমধ্যে ওয়াটসন ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ 
নির্মাণের যন্ত্রপাতি ও কারিগর নিয়ে আসেন । সারপ্রাইজ, ননসাস ও লরেল নামে 
তিনখানি জাহাজও নির্মাণ করেছিলেন | অবশেষে ওয়াটসনের ডক ANTA 
পরিকল্পনা পারত্যন্ত হয়। ওয়াটসনের নাম থেকে ওয়াটগ্জ । ওয়াটসনের পর 
ডকের দায়িত্ব নেন কনে'ল কীড। ১৮১৮ সালে 98 টি কামানসাঁল্জত যুদ্ধ জাহাজ 
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mite: তোর করেন ৷ পরপর বেশ কিছু জাহাজ তোর হয়। ফোর্ট গ্রসেস্টারেও 
জাহাজ নিৰ্মাণ হতে থাকে ৷ পরে এখানে চটকল প্রাতন্ঠিত হয়। ফোর্ট গ্রসেস্টারে 
১৮২১ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ২৭খানি জাহাজ তৈরি হয়োছিল | 

SAAT কলকাতা বন্দরের জন্ম ১৮৭০ সালে। জোঁট ও নোঙর স্থানগযুল নির্মিত 
হয় ১৮৭৮ সালে | সে সময়ে জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাস করার জন্য ব্যবহৃত হত 
জলচালিত ক্রেন, যার ales এমনও জোঁটগরীলতে বর্তমান | পণ্য দ্রব্য তীরে 
fA আসা ও জাহাজে তোলার জন্য ব্যবহৃত হত ডোরক | এই সমন্ত নোঙর 
স্থানে একাট শেড থেকে অন্য শেডে পণ্য স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে জলচালিত লিফট 
জ্থাপন করা হয়। তারপর Taio হয় ১নং ও ইনং শখাদরপুর ডক ও শেড ৷ প্রথমে 
জলচাঁলত কেনে কাজ হত । পরে বসান হয় বৈদ্যুতিক ক্রেন ৷ গার্ডেনরীচ জোট- 
arial নৰ্মিত হয় ১৯২৩ সালে এবং {কং জর্জ ডক (বর্তমান নেতাজী AIST ডক) 
{নার্মত হয় ১৯২৮ সালে । লৌহাশিলা রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার 
জন্য লৌহ-ীশলা জাহাজে প্রেরণের উদ্দেশ্যে ৫ কোঁজ ডি নোঙর স্থানকে প্রায় 
mias শিলা নোঙর স্থানে রপান্তারত করা হয় ১৯৫৬ সালে। বোশ পণ্য 
চালনার জন্য আধানক বৈদ্যীতক ক্রেনের ব্যবস্থা করা হরোছিল নোঙর স্থানে 
১৯৫৭-৫৮ সালে ৷ সম্প্রাতকালে ২৯ টন থেকে ৩০ টন পর্যন্ত বিভিন্ন বহন ক্ষমতা 
সম্পন্ন ৪৬ টি চলমান ক্রেন বসান হয়, যা কোন মানুষের পক্ষে নাড়ান অসম্ভব । 
ফলকাতা বন্দর উন্নয়নের জন্য ১৮৭০ সালে সরকার পোর্ট কাঁমশনার গঠন করে | 
পোর্ট কামশনার হাইড্রলিক ক্রেন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় ৷ 
ড্রেজার আনা হয় নদীপথে, জমে যাওয়া পাল কাটার জন্য ৷ প্রথম ড্রেজারের নাম 
ছিল অক্টোপাশ ৷ ১৮৭০-৭৭ সালের মধ্যে কাঁমশনাররা কলকাতা বন্দরের বিপুল 
পাঁববর্তন ঘটায় । পরবার্তকালে নানাভাবে বন্দরের আধীনকীকরণ ঘটেছে । বন্দরে 
বছরে ১২০০ থেকে ১৮০০ জাহাজ চলাচল করতে পারে | একসঙ্গে ৯০ট জাহাজ 
দাঁড়ানোর ব্যবস্থা এবং তার মধ্যে ৭৫টি জাহাজে মাল তোলা ও নামাবার ব্যবস্থা 
থাকলেও, এক সঙ্গে অতো জাহাজ আর কলকাতা বন্দরে দেখা যায় না | 

fatvanga ভূকৈলাস রাজবাড়ির ইতিহাস শুরু কোম্পানি আমল থেকে ৷ এই 
রাজবংশের ASSIST মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল । এই বংশের পর্ব AAA কন্দৰ্প” 
ঘোষাল ছিলেন সেকালে বিত্তশালী THs | গোঁবন্দপুরে ফোট উইলিয়ামের স্থানে ছিল 
তাঁর বসাঁত। দুর্গ নিমাৰ্ণের সময় তাঁরা খাঁদরপর চলে যান | কন্দ’ ঘোষালের দুই- 
ল ও গোকুলচন্্র ঘোষাল । গোকুলচন্দ্ৰ ভেরলেস্টের দেওয়ানী কর 


১৮৭৩.৭৪ সাল 


পন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ 


৫২ দ'ক্ষণ চব্বিশ পরগণার হাঁতবৃত্ত 


প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন ১৭৭৯ সালে fein মারা যান। তাঁর সম্পত্তি পান কৃষ্ণচন্দ্ৰ 
ঘোধালের পত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল ৷ ‘তান ছিলেন সন্দীপে কোম্পানীর কাননগো i 
ভূকৈলাস তাঁর নামর্ত। এখানে স্বর্ণময়ী পাতিতপাবনী দেবীর মান্দর নির্মাণ করেন । 
শিবগংগা ও সতীগংগা নামে দুটি দীঘও খনন করান। দুটি শিবালংগও প্রাত্ঠা 
করেন জয়নারায়ণ | জয়নারায়ণ দিল্লীর শাসকের কাছ থেকে রাজাবাহাদুর উপাধি পান | 
aA, ভোলা, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও চাব্বশ পরগণায় এদের বহু সম্পাত্ত ছিল | 
খিদরপ:ুরের সঙ্গে জাঁড়়ে আছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রঙ্গলাল বন্দ্যেপাধ্যারের নাম ৷ ডায়মন্ড হারবার রোডের পূবাঁদকে "খাদরপুর হাউসাঁট 
নানাকারণে বিখ্যাত হয়ে উঠোঁছল। এই দোতলা বাড়িটির মালিক ছিলেন রিচার্ড 
বারওরেল। গভন‘র জেনারেলের পাঁচজনের কাউীন্সিলে বারওয়েল ছিলেন সংখ্যালঘু 
সদস্য। বিরাট সংদশ্য বাগান ছিল। বাড়াট বল রুমের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে? 
মাদাম RPO, লেডী ইম্পে, Tao গ্রান্ড, পরে রাজকুমারী টেলিরান্ড; মিসেস ফে 
এবং সেকালের বহ বিশিষ্ট মাহলা এখানে আসতেন ৷ তাছাড়া এই বাঁড়টি ছিল 
সেকালের আভজাত ইংরেজদের GAT খেলার আস্তানা । এই পথে বারওয়েল ৩৮ বছরে 
বহু; অর্থ উপার্জন করেন ৷ এই টাকা পয়সা নিয়ে লন্ডনে ফিরে তান সাসেক্সের 
স্টানস্টেডে জমিদারি কেনেন ও পালণমেন্টের সদস্য হন ৷ ১৭৮০ সালের মার্চে 
বারওয়েল অবসর নেওয়ায় ফ্রান্সিস কাউন্সিলের সদস্য হয়েছিলেন । 

'খাঁদরপুর হাউসে ১৭৮২ সালে মেজর উইলিয়ম কিকরপ্যা্িক বাঙলা সরকারের 
আঁফসার ও কাদের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন খাঁদরপুর "মালটা 
অরফানেজ ॥ তাহলেও বল'রমে নাচের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ান । এখানে এসে -জ্‌টতেম 


আববাহিত এবং স্ত্রী হারানো স্বামীরা একটা বউয়ের-সন্ধানে এবং তারা ব্যর্থ 
হয়ে ফিরতেন না । 


মেটিয়াব;র;ুল 
নদীপথে জলদস্য,দের অত্যাচার যখন চরমে ওঠে, তখন তাদের প্রতিরোধ করতে 
এখানে একটি মাটির কেল্লা বা বুরুজ বানিয়েছিলেন শারেন্তা খাঁ। আবার কেউ 


কেউ বলেন, মোগল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দ:গৰ্গটি তৈরি করেন রাজা 
প্রতাপাদিত্য । এরকম আরো কয়েকটি দ:গ তিন বানিয়েছিলেন জগদ্দল, রায়গড়, 
মাতলা, বেহালা; মণ্নচখোলা, শিবপুর ও চিৎপুর এলাকার । 

জব চার্নক নবাব বাহিনীর তাড়া খেয়ে FSIS থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন 
মেটিরাবরুজে | সে সময়ে এখানে ছিল বাদশাহী fae মহল ৷ এখনও একটি 
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এলাকা নিমক মহল নামে পাঁরচিত। চার্নক খানা দুর্গ দখল করে বাদশাহী নিমক 
মহল পুড়িয়ে দেন ৷ এখান থেকে তার আদেশে ক্যাপ্টেন নিকলসন সসৈন্যে এগিয়ে 
গিয়ে হিজলী দখল করেন | 

মেটিয়াবুর;জে ছিল স্টরপ্রম কোর্টের বিচারপাত স্যর উইলিয়াম জোন্নের বাগানবাড়ি। 
{তান ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা | 
জোন্স ১৭৯৪ সালের ১ মে মারা যান তাঁর বাগান বাড়িতে ৷ 


বাঁলগঞ্জ | যাদবপুর 

বাঁলগঞ্জ বৰ্তমান কলকাতার আভজাত এলাকা ৷ বিভ্তণালী নাগারকদের বসবাস 
বেশি | অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই অণ্ডলের শ্ৰীব,দ্ধির সূচনা | বর্তমানে 
যাদবপ;র, গাঁড়য়াহাট, বাঁশদ্রোণী, AOA, বৈষ্ণবঘাটা প্রভাত অণ্ডলের ব্যাপক বসতি 
গড়ে ওঠায় বািগঞ্জের গাঁড়য়াহাট খুবই গঢুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে |  ঢাকারয়ার 
জম্প্রসারণও ঘটেছে । এর মধ্যে যাদবপঢুর নানাকারণেই সকলের থেকে এগিয়ে । 
যাদবপ:র অর্থাৎ এখানে দ:গ্ধব্যবসায়ীদের প্রাধান্য ছিল সব থেকে বেশি৷ যে কারণে 
এই নামকরণ ৷ এখন যাদব খুজে পাওয়া শ্ত। বস্ত্ত এলাকার ব্যাপক 
জনবসাঁত গড়ে উঠেছে ৷ স্কুল, কলেজ, কলকারখানা মিলে ব্যাপক কমব্যন্ততা 
লক্ষণীয় । যক্ষা হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, সংলেখা 
ওয়ার্কস যাদবপঢ্ুরকে AIPA করেছে । g 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের কথা এসে পড়ে! 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও টেকনিক্যাল শিক্ষা {বকাশের জন্য ১৯০৫ সালের ১৬. নভেম্বর 
jes বাঙালীদের এক সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জাতীয় শিক্ষা পারষদ গঠনের । 
১৯০৬ সালের ১ SA কাউন্সিল digi হয়। সভাপতি রাসাবহারী ঘোষ! 
alae বাঁডর সদস্য--গ;রা্দোস বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
fat raped পাল, রামেন্দুসন্দর ত্ৰিবেদী, এবং অরবিন্দ ঘোষ । রাজা সুবোধচন্দ্ 
মাক, গৌরীপযুরের রাজা প্রজেন্দ্রাকশোর রায়চৌধুরী এবং ময়মনাঁসঙের মহারাজা 
ASSIS আচার্য চৌধুরী বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রাতষ্ঠার জন্য অর্থ সাহায্য 
করেন। ১৯০৬ সালের ১৫ আগস্ট হিউগ্যনাটসের ওপর পাঠক্রম শুরু হয় ৷ অধ্যক্ষ 
আরাবন্দ ঘোষ ৷ সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দুনাথ, অঙ্কে গরদ্দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
{শল্প বিষয়ে এ.কে, কুমারস্বামী এবং উপানিষদের ওপর হাঁরেন্দরনাথ দত্ত ভাষণ দিতেন | 
১৯১০ সালে প্রাতণ্ঠিত হয় বেঙ্গল ঢেঁকনিক্যাল ইনাস্টাটউট ৷ ন্যাশনাল কাউীন্সলের 
সঙ্গে মিশে যাওয়ার পর নাম হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ এবং বেল টেকানক্যাল 


৫৪ দাক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


ইনাস্টাটউট ৷ রাসাবহারনী ঘোষের কাছ থেকে ১৩ লাখ টাকা পেরে কাউাঁন্সল 
টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রসারের পরিকল্পনা নেয় । ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ যাদবপ্রের বর্তমান স্থানে কর্পেণরেশনের ১৯২ বিঘা জামি কাউীন্দিলকে ব্যবস্থা 
করে দেন ৷ এবছরের ১১ মাৰ্চ মূল বাড়ির ( বর্তমান অরাবন্দ 'বাল্ডং) ভিত্তি স্থাপিত 
হয়। ১৯২৪ সালে নতুন বাড়িতে ইনস্টিটিউট উঠে আসে । নাম হল কলেজ অফ 
হীর্জানয়।রং আ্যান্ড টেকনোলাজ ৷ দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর নানাবিধ পাঁরবৰ্তন হয় 
জওহরলাল GRA. বিধানচন্দ্ৰ রায় কাটীন্সলের এই 'বস্ময়কর কাজের স্বীকৃতি জানাতে 
নানান উদ্যোগ িয়োছলেন ৷ ১৯৫৫ সালে জন্ম হয় যাদবপুর কলেজ অফ ZAIT 
আযান্ড টেকনোলাঁজর । এই বিশ্বাঁবদ্যালয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জনিয়ারং, ফুড টেকনোলাজ, 
বায়ো-কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারং, কম্পারোঁটভ লিটারেচার, ইলেকদ্রীনকস্‌ ও টোলকামউ 
িকেশন, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, মেকানিক্যাল হীর্জানয়ারিং, িওলাঁজ, কোঁমাস্টর, 
অঙ্ক, ফামেণস, বাঙলা, ইংরেজি, সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে | 
স্বদেশী আমলে জন্ম সুলেখা ওয়াকসি লিমিটেডের । aa কারখানা প্রাতষ্ঠার 
আগে এদের কারখানা ছিল অন্যত্র । দুই বাঙালী শংকরাচাষ* মৈত্র এবং ননীগোপাল 
মৈন এই প্রাতষ্ঠানের জনক । উত্তর চাঁব্বশ পরগণার সোদপুরেও এদের একটা 
কারখানা আছে । 


বারুইপ?ুর 
বারুইপনুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত আদিগঙ্গা কালীঘাট, বৈষ্ণবঘাটা; 
রাজপঢুর, AAA বা নাচনগাছা, মূলটি, দাক্ষণ বারাসাত, জয়নগর NETANA 
দক্ষিণ Rea, ছতভোগ হয়ে সাগর দ্বীপের দাঁক্ষণে বঙ্গোপসাগরে পড়োছল । ; তার 
RS খাত বেশ কিছ কাল দেখা যেত ৷ বারুইপদুরের শ্মশান কীর্তন খোলা এই 
আঁদগঙ্গার তারে Balas ৷ 
এই প্রাচীন বর্ধিফ; অণ্চজাটিতে একসময় বারুজীবণ সম্প্রদায়ের বাস ছিল খুবই বোশ ॥ 
যে কারণে স্থানটি TAL A নামে পরিচিত হয় । বৰ্তমানে একটি শহর ৷ 
বিপ্রদাস চক্রবতণ ১৪৯৫ সালে লেখেন মনসার ভাসান ৷ চাঁদ সওদাগর 'সংহল যাত্রা 
করেন আ'দগঙ্গা দিয়ে । সে সময় তিনি বারুইপুর আঁতক্লম করোঁছলেন | 

“কালীঘাটে চাঁদরাজা কালীকা পৃজিয়া। 

চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া ৷ 

ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে ৷ 

বাহিল বারুইপুর মহা কোলাহলে ॥ 


আলিপ;ুর মহকুমা ৫৫ 


ziana গাঙ্গবাহি চালত ত্বারত | 
ছন্রভোগ গয়া রাজা চাপায় ব্যাহত ॥ 
মহাপ্ৰভু শ্রীচৈতন্য নীলাচল যাওয়ার সময় বারুইপরের কাছে আিসারা গ্রামে একরাত 
কাটান বৈষণবভন্ত শ্রীঅনন্ত লাল আচার্যের বাড়িতে ৷ বৰ্তমান বারুইপুর বাজারের 
কাছে শ্রীঅনন্ত আচার্য তার গৃহে শ্রীপ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের দার; বিগ্রহ AEST 
করেন ৷ বারুইপঢুর বাজারের কাছে ৮নং ওয়ার্ডে AP গৃহ থেকে সেই দার; 
‘বিগ্ৰহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর, সেখানে একটি মঠ নির্মাণ করেছে বরানগর পাঠবাড় 
আশ্রম কর্তৃপক্ষ | 
সন্ন্যাসী ঠাকুর আনন্দাগারর ধৰ্ম'পত্লী তারামাঁণ দেবী বিশালাক্ষী দেবীর দারমার্ত 
প্রতিষ্ঠা করেন আনন্দময়ী কালী মন্দিরের সামান্য দুরে ৷ জনশ্রুতি এই মন্দির 
প্রাঙ্গণে আছে তারামাঁণর সমাধি। আর আনন্দার্গার মহারাজের সমাধি আছে 
আনন্দময়ীর সিংহাসনের নাঁচে পণ্চমণ্ডী আসনের ওপর | 
বারুইপ;ুরের জাঁমদার বাড়ি প্রাতীষ্ঠত 'বাঁবমার দরগা আছে বাগানী পাড়ায় ৷ 
নিত্য সেবার জন্য জাম দান করোঁছলেন এবং amid তাদের তৌর। এখনও 
 প্রাত্যাহক সেবা খরচ তাঁরাই বহন করেন ৷ মহামারীর হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার 
জন্য এই “বাবমা ( ওলা fafa) প্রাতাষ্ঠিত ৷ ন্দমমহসলমান সকলের পূজ্য । বিবিমার 
বাৰ্ষিক পূজা বা হাজত হয় পৌঁধমাসের শর্রুপক্ষের শনিবার | রায়চৌধুরী পরিবারের 
বধাঁয়সী রমণীরা বেলা বারটা পর্যন্ত উপোস থেকে প্রথম হাজত দেয় । এরপর হয় 
মুসলমানদের হাজত ৷ তারপর অন্য সম্প্রদায়ের মানুষ পুজা দিতে পারে | 
রাজ'চাঁধুরা পাঁরবারে বিবিমার alias পূজার দিন একটি বিশেষ অনষ্ঠান এখনও 
পালিত হচ্ছে ৷ প্রথমে এই পরিবারের বষাঁয়সী কোন গৃহিণী কাঁড় দিয়ে সংসাজ্জতা 
faima yio তৈরি করেন। মাত গড়া হয় সন্ধ্যায় আনন্দময়ীর আরাঁতর পর! 
মত নির্মাণ শেষে তিনি মনের কামনা জানিয়ে চৌকাঠে জল ঢালেন ৷ এবার 
অন্যান/রাও চৌকাঠে জল ঢেলে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানায় | 
এই অন;ষ্ঠান শেষ হলে সদর দরজার দেয়ালে বিবিমার মত আঁকা হয় সি'দুর-কজল 
চন্দন দ্দয়ে। আবার চৌকাঠে জল ঢালা হয় । বাবমার পুজা উপলক্ষে মেলা বসে । 
যাত্রা,প:তুলনাচ,গান হয় 'বাবমার । এই গানে একসময় নাম করেছিলেন নিতাই ছাটুই। 
বারুইপ[রের কয়েক মাইল পর্বে অবাঁস্থত আটঘরা গ্রামে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের 
মূর্তি ও মুদ্ৰা পাল আমলের কিছ প্রত্বানদর্শনের সন্ধান মিলিছে ৷ জলে 
মতে প্রায় aama বছর আগে এই স্থানাট ছিল ইন্দো-রোমান বাণিজ্য কেন্দ্ৰ এবং 
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গন্গারিডি রাজ্যের অন্যতম বন্দর নগরী ৷ ফাঁসডাঙায় পাওয়া গেছে বিশাল মৃত 
জীবজন্তুর কঙ্কাল ৷ বড়বড় দীঘি থেকে HR, কুষাণ যুগের এবং পাল সেন 
আমলের প্রত্ন বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে । কালো পাথরের মতি ম্‌ৎপান্র, টেরাকোটা 
পুতুল, মনদ্রা, লিপি ও সাঁলমোহর পাওয়া গেছে ৷ দুটি উ'চু চাব আছে সতীমার 
থান ও দেওয়ানগাজীর মাজার নামে ৷ প্রাচীন গড়ের প্রাচীর আছে দমদম ঢাঁবর 
কাছে মাটির নিচে ৷ প্রাচীরের কাছে আছে ই+টের ঘর ৷ এর ভিতর পোড়ামাটির 
গোলাকার এক ধরনের অস্ত্ৰ, ধাতু নামত বর্ষা ফলক পাওয়া গেছে | 

মেদমল্লপরগণার অধীনে বারুইপদুরের জমিদার স্বত্ব পান বারুইপনুরের রায়চৌধুরী 
পরিবারের পূর্বপুরুষ | তখন তাঁদের নিবাস ছিল রাজপুর গ্রামে । সেখানে তাঁদের 
বসত বাড়ির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে । তখন বারুইপুর ছিল জঙ্গলময় । রাজা মদন 
রায়ের পোঁত্র দুর্গাচরণ রার চৌধুরী প্রথম বারুইপুর আসেন বসবাসের জন্য | 
তারা বহ; জাঁম দান করে নানা সম্প্রদায়ের মানকে বসবাসের সুযোগ করে দেন | 
অল্প দিনে স্থানাট জনবসাঁতপৰণে হয়ে ওঠে । উনিশ শতকের প্রথমেই ইস্ট ইন্ডিয়া _ 
কোদ্পাীনর বেশ "কিছু রাজস্ব ও প্রশাসন সংক্রান্ত আঁফস এখানে চাল; হয় । তার 
মধ্যে ছল ?নমকমহল, as মহলের অন্যতম সদর কার্যালয় এবং একজন মেডিকেল 
আফদারের দপ্তর NS মহলের এজেন্ট প্লাউডন এখানে ১৮২০ সালে একটি 
বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা করেন ৷ ১৮২৩ সালে À বিদ্যালয় মিশন স্কুলে পারণত হয়। খৃণ্টান 
মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল বারুইপ্যুর ৷ প্রায় ৭০০ লোকের 
উপযোগা যে গ্িজণাটি তারা নিৰ্মাণ করেন, তার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মিশন 
যাওয়ার পথের ধারে আছে দুজন ইংরেজের কবর । 

রায়চৌধুরী পাঁরবারের রাজা মদন রায়কে তন লক্ষ "তিন হাজার টাকা রাজস্ব না দিতে 
পারায় ১৬৭৬ সালে শায়েন্তা খাঁ বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যান । বাশড়ার' জঙ্গলে 
দৈবশাজ্তি সম্পন্ন ফাঁকর মোবারক গাজি সে সময়ে বাস করতেন ॥ মদন রায় তার 
শরণাপন্ন হলে, ঢাকা দরবার থেকে সম্মানে aie পান তিনি । জনশ্রুতি, একটি 
বাঘ নিয়ে বাদশার দরবারে হাজির হয়েছিলেন মোবারক গাজি। পরবৰ্তা সময়ে 
মদন রায় গাজী সাহেবের মাহাত্মাপ্রচার করেন । ঘণাটিয়ারি শাঁরফ স্টেশনের কাছে 
গাজী সাহেবের আস্তানা আছে | 

বারঃইপরের (বাভিন্ন অঞ্চলে নীলচাষ হত “এবং সে নীল ছিল উৎকৃষ্ট মানের | অবশ্য 
দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার KICA অণ্ডলের নীল বারুইপনরের নীল নামে পাঁরচিত ছিল ) 
লীলকরদের দদর সপ্তর ছিল বারুইপুরে |  নীলকরদের আবাসম্থান ‘বড়কুঠি’ নামে 


A 


SSAA মহকুমা ৫৭ 


afie: বারুইপ;রের রাস্তার ধারে এই বৃহৎ বাড়িটি ছিল নীলকর সাহেবদের 
প্রধান কেন্দ্ৰ । নীলকররা এই বাড়ির পিছন দিকে একি খাল কেটে আদিগঙ্গার সঙ্গে 
TS করেছিল ৷ সে সময় ছত্রভোগ ও কাটান দী'ঘতেও ছিল নীলকৃঠি । এই নদীপথে 
2 সব কুঠির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হত ৷ 

TASCA রাসের মেলা বহ্যাদন প্রচলিত প্রচলন করেন জাঁমদার রায়চৌধুরী 
পারবার | প্রতিবছর কার্তিক পর্ণমায় একমাস ধরে মেলা চলে ৷ রথযান্রার মেলা, 
দোলযাত্রার মেলা, চড়কের মেলাও বারুইপুরের এঁতিহ্য ৷ এসব মেলা দশ 
বছরের পরানো | 

আনন্দার্গার মহাশয় প্রাতীষ্ঠত আনন্দময়ী কালীমান্দর আছে জামদার রায়চৌধ,রীদের 
বাড়তে | তিনিই গৃহদেবতা । কালী মন্দিরের সামনে পঞ্চম্টান্ডর আসন | 
বারুইপ;রের রাধাকৃষমন্দির, দুটি পণ্চানন্দের থান, শীতলা, বিশালাক্ষা; ওলাবিবি, 
গাজী সাহেবের থান এবং TIÒ বাবা ঠাকুরের থান আছে। শ্রীঅনন্ত আচার্ষের jor 
যে মঠ তৈরি হয়েছে আটিসারা গ্রামে, সেখানে প্রাত্যাহক পুজা হয়। বৈশাখ মাসে 
উৎসব ও মেলা হয় তিন দিন ধরে । মদারাট গ্রামে শিব, কালী ও পঞ্ঠানন্দের মান্দির 
আছে । শিবের গাজন এবং ঈদ, মহরম উপলক্ষে গ্রামাটতে নতুন প্রাণের সার 
হয়। গাজনের মেলা একশ বছরের পুরানো ৷ একটি মনসার থান এবং একটি 


মসাঁজদ আছে | 
AAA কাছেই হোটর রেলস্টেশন । এখানে নেমে যেতে হর ধনবোঁড়য়া 


গ্লামে। গ্রামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত ছিল আদি গঙ্গা । তার ESF খাতের ধারে 
আজও বর্তমান ‘জগাঁদ ঘাঁট' । অনেকের অনুমান, এইটিই মনসামগ্গলে বাণত 
জগতঘাট | ma পৃর্ণিমায় বিবিমার উৎসব উপলক্ষে ব্যাপক জনসমাগম হয়। 
একাঁট মেলা বসে ও যাত্রাভিনয় হয় ৷ 

কল্যাণপুর রেলস্টেশন নেমে যেতে হয় ইন্দ্রপালা গ্রামে | এই গ্রামের একটি বড় 
পুকুরের ধারে peated গোষ্ঠ উৎসব উপলক্ষে তিন দিনের মেলা হয়। একটি 
প্রুরানো ভাঙা মান্দর আছে গ্রামে, বাবাঠাকুর ও মনসার থান আছে কয়েকাঁট । 
মাইকেল aga, অরাবন্দ ঘোষের Lhe জাড়রে আছে স্থানাটির সঙ্গে ৷ বঙ্কিমচন্দ্র 
ডেপুটি ম্যাজপ্টেট হিসাবে কার্কালে ১৮৬৪ সালের ৫ মার্চ বারুইপুর আসেন এবং 
এখান থেকে ১৮৭০ সালে বহরমপুর বদাল হয়ে যান ৷ এই সময়কালের মধ্যে তাঁকে 
অন্যরও যেতে হয়োছল ৷ বারুইপুরে কেবল নয়, বঙ্কিমচন্দ্র মাঁজলপুরেও বাস 
করেছেন কিছুকাল । সেখান থেকে আসতেন বারুইপুর কোর্টে । কলকাতা নিভরি 


৫৮ দাঁক্ষণ চাব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


শিক্ষিত মানুষদের বসবাস এ সময়ে চাংড়পোতা রামনগর, MAA, হরিনাভ, জয়নগর 
ও মাহিনগর প্রভৃতি Ser ক্রমশ বাড়াছল ৷ তাছাড়া ছিল সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র এবং 
সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন বিদগ্ধ পাণ্ডিতও ছিলেন এইসব গ্রামের আঁধবাসী ৷ 
বাঁঙ্কমচন্দ্র একটি সুহ্থ পরিমণ্ডল পেয়োছলেন এখানে । কলকাতা থেকে বাঁতকমের 
SAM আসতেন মাঝে মাঝে । তার মধ্যে জগদীশ নাথ রায় ও দীনবন্ধু মিত্ৰ ছিলেন 
অন্যতম ৷ _বাঁঙ্কমচন্ত্র বারুইপুরে বসে লিখোঁছলেন দুগেশনান্দনী কপালকু'ডল্য 
ও মৃণালনী | 

বারুইপনরের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিন্দমেলার অনযষ্ঠান। এই জাতীয় 
সভার জন্ম ১৮৬৭ সালে । সেকালের স্বদেশপ্রোমক বিদগ্ধ বহ বিশিঘ্ট বাঙালী 
ছিলেন এর সঙ্গে জাঁড়ত। হিন্দ;মেলার শাখা মেলা অন:ণ্ঠত হয়োছল বারুইপুরে 
SRAY, ১২৭৮ ও ১২৭৯ বঙ্গাব্দে তিন বছর | বারুইপুরে যে মেলার আয়োজন হয়োছল 
সে সম্পর্কে মনোমোহন Ta বন্তৃতায় fens চাঁব্বশ পরগণা বঙ্গদেশের একটি 


প্রধান জেলা, ইহার উপাঁবভাগও fees, ইহা রাজধানীর নিতান্ত সান্নাহত ৷ এই 
fama et «mas িরাবভূঁষতা ব্লাহয়৷ছেন ৷ বারুইপুর এই Jeera মধ্যে 


একাঁট প্রধান এবং মেলার পাঁঠগ্থান, কারণ এখানকার রাসপীর্ণমার মেলা সাধারণ 
মেলা নহে ৷ ATA ইহা যে মেলার Grace স্থল তাহা বলাবাহুল্য ।” 

প্রথম বছরের মেলা সম্পর্কে বিশেষ কিছ জানা যায় না। ১২৭৮ বঙ্গাব্দের 
৩০ ফাল্গুন থেকে ২ চৈত্র পর্যন্ত জমিদার রাজেন্দ্র কুমার রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় 
মেলা অনুষ্ঠিত হর । অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন স্থানীয় যুবক মেলার সহ-সম্পাদক 
নবগোপাল বস ৷ প্রায় ১০ হাজার লোক যোগ 'দির়োছল। বন্তুতা, আলোচনা 
কাঁষ ও শিল্প প্রদর্শনী, ব্যায়াম, সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার, কু'্তি। 
দৌড় ও বন্দুক ছোঁড়ার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান "ছিল অন্যতম আকর্ষণ ৷ মেল্য 
সম্পকে? ১২৭৮ বঙ্গাব্দের ৬ চৈত্র সোমপ্রকাশ পান্রকা লিখোঁছল৪ “গত ৩০শে 
RIA হইতে ইরা চৈত্র পর্যন্ত TASS চৌধুরী বাবদদগের বাটার সম্মুখের 
মাঠে মহাসমারোহে জাতীয় হন্দুমেলা হইয়া গিয়াছে । মেলাস্থলে কৃষিজাত দ্রব্যের 
মধ্যে দর্শনীয় কিছুই ছিল না। শিল্পজাত দ্রব্য যাহা fea; ছিল তাহা নিতান্ত 
নিন্দনীয় নহে। মেলাস্থলে প্রায় দশ হাজার লোক উপাঁচ্ছত ছল ৷ বিদ্যালয়ের 
RIOT লেখা ও অপরাপর ব্যর্জীদগের বন্তুতা বিশেষতঃ Ae মাখনলাল 
বিদ্যাবাগীশের মৌখিক বস্তুতা হিরা কযা Se তম NR নিরোধ 
হন ৷ এটী স্থায়ী হইলে এদেশের যথেষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা |” 


আলিপ;ুর মহকুমা ৫৯ 


পরের বছরেও বিপুল উৎসাহ নিয়ে মেলার আয়োজন করা হয় | মেলার অধ্যক্ষ রাজেন্দ্র 
কুমার রায়চৌধুরী একাট বিজ্ঞাপ্ত প্রচার করলেন সোমপ্রকাশ পাঁত্রকায় ৪ “২৪ পরগ্ণার 
অন্তঃপাতী বারুইপুর নামক পল্লীর মধ্যে জাতীয় হিন্দুমেলা---আতিসমারোহে 
be স্থানের জাঁমদার বাবাঁদগের বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে হইবে, তজ্জন্য সর্বপ্রকার 
ব্যবসায়ীদগকে অবগত করা যাইতেছে যে, যে যে প্রকার দ্রব্যাদি লইয়া আসিবে, 
CAT বিক্রয় হওয়ায় যথেষ্ট লাভ হইবে এবং যাহার আঁজত দ্রব্য সর্বোৎকৃষ্ট: 
হইবে তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে ৷” 

তৃতীয় বারের মেলাটিই বারঃইপুরের শেষ হিন্দ; মেলার TASS । আশাতীত ভাবে 
এবারের মেলাও সফল হয় ৷ ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা লেখে ( ১২৭৯ বঙ্গাব্দ ১২ চৈত্র ) ৪ 
*,‘'তিন দিবসই সাধারণের দর্শনোপযোগী অনেক ব্যাপার হইয়াছল। নানান্থান 
হইতে হিন্দুজাতীয় "AT ও পুরুষ স্বরচিত বিবিধ সমচার ও সম্পন্ন শিল্পদ্রব্য RATS 
ও প্রদাৰ্ণত @ নানা প্রকার অসাধারণ ও চমৎকার কৃষিজাত দ্রব্য মেলাম্থানে আনাত্র 
হইয়া তংসমহুদায়ের রচাঁয়তা ও উৎপাদনকারাদগকে উৎসাহ ও পন্রস্কার প্রদান করঃ 
হইয়াছে। কতকগ্‌লে বাঙ্গালী যুবক চমৎকার রূপে ব্যায়াম কার্য সম্পন্ন কারিয়া 
সাধারণের বিশেষ প্রীত ও প্রশংসার পাত্র হইয়াছেন ৷ রায়বাঁদ নামে একপ্রকার 
দেশীয় ব্যায়াম হইয়াছিল ৷ মেলাগ্থলে সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য দেশীয় অসামান্য 
কাঁবত্বশান্তি ও সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছিল ৷ কিন্তু যে সকল সঙ্গাঁত 
হইয়াছিল তাহার এক একটিতে ais বা শ্রেণী বিশেষের মিথ্যা প্রানি ঘোষণা ও 
ভদ্রতার বিরদ্ধে বাক্য বিন্যন্ত থাকাতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন br বাস্তাৰক 
মেলা পর“ পূর্ব বংসর অপেক্ষা বিশেষ ফলোপধারা ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে ৷” 


মাল্লকপ?র 
রেলস্টেশন মাল্লকপুর একটি ATA বিখ্যাত স্থান । এখানে আছে নাখোদা সম্প্রদায়ের 


পীর হাবিব আবদ:ল্লা আল আত্তাসের দরগাহ ৷ পার সাহেব গাঁণমা তুল খয়ের 
ওয়াকফ স্টেট প্রাতণ্ঠা করেছিলেন ধর্মউচারের জন্য ৷ দর্খনীয় মসাজদ ঘিরে আছে 
গোলঘর, জলাশয়, দোতলা কুয়োঘর ও বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ৷ মসজিদের INE ও. 
চারকোণের মিনার আকর্ষণীয় । পার সাহেব দেহরক্ষা করেন আরবে ৷ সে কারণে 
এখানে পীরের মাজার তৈরি হয়নি, হয়েছে পীরের আস্তানা | 

SATATA কাছে মাইনগর গ্রামে গোঁড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রী পঃরন্দর 
খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জন্মস্থান | Mer শিয়াখালার রাজাকে পরাস্ত করে পঢরন্দর- 
গড় প্রাতিষ্ঠা করেন ৷ 


7৬০ দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণার ইতিবন্ত 
'বজবজ 
‘ota অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল শহর বজবজ ভারতের অন্যতম কেরোসিন 
তৈল ও পেদ্রল ডিপো ৷ জাহাজ বাহত তেল ও পেট্রল বিরাট faa’ ট্যাওকারে রাখার 
ব্যবস্থা আছে। মুসালম আমলে এখানে যে দুর্গ ছিল, ১৭৫৬ সালে কলকাতা 
আক্লমণের আগে ক্লাইভ সেটি দখল করে নেন ৷ দূর্গা বন্ধ হয়ে যায় ১৯০৩ সালে ৷ 
তখন এখানকার কামান ও যনদ্ধাস্দম কলকাতার নিয়ে আসা হয়। যুদ্ধের কোন 
চিহমান্ন নেই । বলবজের পাট ও কাপড় FANTA একসময় ছিল উৎপাদনক্ষম । 
বজবজের ৬ মাইল দক্ষিণ-পাশ্চিমে ভাগারথাী তারে আচিপুর গ্রামে চীনাদের একাঁট 
মন্দিরে প্রতি বছর মাঘ-ফাল্গনন মাসে উৎসব উপলক্ষে কলকাতার চীনারা আসে। 
ওয়ারেন হোঁস্টংসের সময় টুং আচুন এইস্থানে একাঁট চিনি কল স্থাপন করে। গ্রামটি 
আচিপুর নাম হয়েছে তার নাম থেকে । টুং আচুর অশ্বক্ষুর আকৃতির কবর আছে 
এখানে ৷ y ; 
জ্বামী পুণণনন্দ প্রাতন্ঠিত ‘খুকীকালা’ নামে খ্যাত একটি প্রাচীন কালীমান্দির আছে 
চিতগঞ্জ শ্মশান ঘাটে । মাঁন্দর প্রাঙ্গণে একটি শিবমান্দর ও কান্টপাথরের গোপালমুর্তি = 
ও নারায়ণ শলা অবস্থিত । মান্দরের কাছেই আছে স্বামী পূর্ণানন্দের সমাধি, 
গৌরাঙ্গ মান্দর, মনসা মন্দির, শীতলামান্দর, কয়েকটি মসজিদ, পীরডাঙার 
দরগা, শায়াপুকুরের কালী মান্দির বজবজের অন্যতম আকর্ষণ । গোঁরাঙ্গমান্দরে 
ফাল্গুন মাসে উৎসব ও মেলায় প্রচুর জনসমাগম ঘটে । মনসাতলায় ১ বৈশাখ গোষ্ঠ 
উৎসব ও মেলা, আবাঢ় মাসের রাসযাত্রা এখনও জনপ্ৰিয় । রথ যাত্রার মেলা হয় গোয়াল 
পাড়ার । চৈত্র ও বৈশাখ মাসে শীতলাপুজা উপলক্ষে মেলা হয় ডঃ এস, এন. ঘোষ 
রোড ও আশুতোষ মুখার্জি রোডের শীতলা মান্দরে । এ সমর চলে মন্দিরের 
বাৎসরিক উৎসব । আষাঢ় মাসে রথের মেলা হয় [বড়লাপনুর বাজারের কাছে । এখানে 
একটি শিবমন্দির ও গঙ্গার ধারে একটি মসাজদ রয়েছে । সব থেকে বড় মসাঁজদ আছে 
মৌলানা আজাদ রোডে ৷ 
রজবজ থানার পাইকপাড়ার ধ্বংসোল্মুখ একাঁট আটচালা মন্দির এখনও মাথা উঁচু 
করে আছে কোনরুমে । ১৭৫৪ সালে শীন্দরাটি তৈরি করান কেদার দাস ৷ টেরাকোটা 
কাজসমদদ্ধ মান্দরাটর শিল্পী ছিলেন বূলচন্দ্র পাল । 
রজবজে পৌরসভা প্রাতষ্ঠিত হয় ১৯০০ সালে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ 
ছড়িয়ে আছে পৌরসভার সর্বত্র এবং বাইরেও ৷ জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান । ১৯৮৭ সালের 
ATRIA অননবায়ী প্রায় ৬০৩বর্গ কলোমিটার আয়তন 1বাশিষ্ট পৌরসভার 


আলিপুর মহকুমা ৬১. 


জনসংখ্যা ৮০ হাজার | ওয়ার্ড সংখ্যা ১৬ ৷ পোঁরবাজার ইঁটি। ৫১৩১ কিলোমিটার 
রাস্তার মধ্যে আছে কাঁচা রাস্তা ১১১৮৫ কিলোমিটার ও.ই’ট বাঁধানো রাস্তা ১৫৩৮০ 
কিলোমিটার, মেটাল AIST ২১৩২৩ কিলোমিটার এবং সিমেন্ট কনক্লিট, ৩৪৩২ 
কিলোমিটার । ২১৭৩২ কিলোমিটার ড্রেনের ১৬৯৬২ হল কাঁচা এবং ৪৭৭ 
[িলো'মটার হল পাকা ড্রেন ৷ পানীয় জল সরবরাহ হয় ৬৫০ট বাড়িতে 1 দৈনিক জল 
সরবরাহের পরিমাণ ২১ গ্যালন । ডিপ টিউবয়েল আছে cio ৷ শ্মশান ও কবর স্থান 
আছে AVG করে ৷ স্ট্রিট লাইট -১৩৭৩ট ; হ্যালোজেন ৬টি এবং মারকারি ভ্যাপার 
ল্যান্প ১২টি ৷ পৌরসভার off dea রয়েছে পৌরসভা পারচালিত প্রাথমিক 
বিদ্যালয় ৮টি | একটি কলেজ আছে এখানে | 

গ্রাডেনিরীচে জলসরবরাহ্‌ ব্যবস্থা চাল; হওয়ার পর পৌরসভার ৫৫ বর্গ কিলোমটার 
এলাকার ৭০ ভাগ মানুষ নিয়মিত পানীয় জল পাচ্ছেন | 

বজবজের উল্লেখযোগ্য পাট ও তেল কোম্পানির মধ্যে আছেঃ মা 
নউ সেন্ট্রাল ao মিলস, ক্যালেডোনিয়ন ap ইন্ডাস্ট্রিজ, ভারত পেট্োলিয়াম 
কপেবরেশন, 'হিন্দস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, ইন্দো-বাৰ্মণ পেট্রোলিয়াম কোম্পানি 
প্রভাত | আলোক উদ্যোগ বনসপাঁত প্লাইউড লিমিটেড একটি সংপাঁরাচত প্রতিষ্ঠান | 


বাওয়ানী 

বজবজ থানার বাওয়ালী এক সময় ছিল মান্ধ গ্রাম ৷ বহু পুবে অঞ্চলটি ছিল জঙ্গল 
সমাকীর্ণ। সেই জঙ্গলে ছিল কয়েক ঘর বাওয়ালীর আবাস । তারা মধ্য ও কাঠসংগ্ৰহ= 
কারাদের সাহায্য করত ৷ এই বাওয়ালী সম্প্রদায়ের বসবাসের কারণে, স্থানাটি 
পারচিত হয় বাওয়ালী নামে । আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে ছিল বাওয়ালী 
ফাঁকরের আন্তানা । সৈজন্য গ্রামাট বাওয়ালী নাম পায় । কিন্তু অগ্চলটির কোথাও 
ফাঁকরের আস্তানার সন্ধান পাওয়া যায় নি । j 
মুঘল আমলে এই জঙ্গলসমাকীণ এলাকায় জাঁমদারি পত্তন করেন বিভ্তশালী 
মাহিয্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবভক্ত মন্ডলরা | আঠারো শতকের কোন সময়ে মণ্ডল পরিবারের 
হরানন্দ মণ্ডল এখানে জমিদারি পত্তনে এলে, স্থানীয় বাওয়ালীরা সহযোগিতা করে । 
এদের আদিপ্:রুষ বাসদের রায় মোগল দরবারে চাকার করতেন ৷ জমিদার হিসাবে 
এদের সঃলাম ছাঁড়য়ে পড়ে, Dae ঘটে । বহু মন্দির প্ৰতিষ্ঠা ও RR স্থাপন 
করোছলেন মণ্ডলদের অনেকেই | বোঁশর ভাগ মান্দরে বিগ্রহ নেই। মীন্দরগুিও' 
জীণ“ প্রার। Sonata মণ্ডল বহ; বৃহদায়তন দেবমান্দর নির্মাণ করান ৷৷ 


৬২ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার হীতবৃত্ত 


টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পুর্বকুলে ১২৫৩ বঙ্গাব্দে তিনি হারহরধাম মান্দির প্রাতজ্ঠা করেন | 
এই মান্দর সংলগ্ন জাঁমতে আটচালা গঠনের দ্বাদশ শবমান্দরে গোৌরাঁপট্র সহ শবাঁলঙ্গ 
প্রাতাষ্ঠত আছে। ইহার সামান্য দাক্ষণ দিকে অবাস্থিত রাধামদনমোহন জীউর 
মান্দরটি মণ্ডল পাঁরবারের উদয়নারায়ণ মণ্ডল কর্তৃক ১২৩৫ বঙ্গাব্দে ATOSS হয় | 
রাধামদনমোহনজীউর মাঁন্দর সংলগ্ন গঙ্গার তীরবতাঁ আটচালা গঠনের দ্বাদশ 
1শবমান্দরগদীল মানিকনাথ মণ্ডল কর্তৃক ১২০০ বঙ্গাব্দে স্থাপিত বাঁলয়া জানা বায় | 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে টালিগঞ্জ আদিগঙ্গার পাঁশচমতাীরে মণ্ডল টেম্পল 
লেনের উপর বর্তমানে পূর্ত বিভাগ কর্তৃক সংরাক্ষত যে নবরত্ব NAND দেখা যায় 
উহাও বাওয়ালীর মণ্ডলাদগের কাত“ । এইরূপ সীবশাল নবরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে 
আঁত অল্পই আছে | বর্তমানে এই মন্দিরে কোন বিগ্রহাঁদ নাই । --(প'শ্চমবঙ্গের 
পুজাপার্বণ ও মেলা-__তৃতীয় খণ্ড । পঃ ১৩২ ) | 

MASS বিগ্ৰহ আছে রাধাবল্পভজীউ, গোপীনাথজীউ ও শ্যামস:ন্দরজীউ মন্দিরে | 
রাধাবল্পভজীউয়ের অ৷টচালা দাঁক্ষণমুখী মান্দরে ওঠার TA Te ও মেঝে শ্বেত পাথরের | 
'আান্দরের নক্সা আকর্ষণীয় | সামনে আছে নাটমান্দর ও তুলসীমণ্ণ | এই মান্দিরের পর্ব 
কে দক্ষিণমুখী গোপীনাথজীউর সুউচ্চ নবরত্ন মান্দরের সামনেও আছে নাটগান্দর | 
. নাটমান্দিরের সামনে APO ও ঝুলনমণ দীর্ঘকাল পাঁরত্যন্ত । ১২০১ বঙ্গাব্দে (১৭৯৪ 
সাল) গ্োপীনাথজাউ মীন্দর নির্মাণ করেন মানিক মণ্ডল । গোপানাথজাউ মান্দিরের 
উত্তর দিকে aio ভগ্ন মন্দিরের গায়ে কিছু ফুল লতাপাতার কাজ আছে । এখানে 
BIS আটচালা রাধাকান্তজীউ মান্দর ১৭৭১ সালে (১৬৯৩ শক ) নির্মাণ করেন 
-হরানন্দ মণ্ডল ৷ বুলচন্দর মিস্ত্রী ছিলেন প্রধান শিল্পী । পরে মাঁন্দরের সামনে 
'‘ নাটগান্দর তৈরি করা হয় ৷ রাধাকান্ত মান্দিরের পাশ্চমে চারচালা শিবমন্দির এক সময় 
আকর্ষণীয় ছিল । মাঁন্দরের সামনে ছিল দোলমণ্ত ও রাসমণ্চ I দোলমণ্ের চিহ্নমান্ন 
নেই ৷ রাসমগ্চাট এখনও টিকে আছে। মূল মাঁন্দরের গায়ে ছিল পোড়ামাটির 
. অলঙ্করণ। রাধাকান্ত মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে এবং পশ্চিমাদকে দ্যাট বৃহদায়তনের 
মন্দির আছে পারত্যন্ত অবস্থায় | একাঁট মন্দিরের গায়ে কিছ পোড়ামাটির কাজ 
এখনও দেখা যায় | 

গ্রামে চণ্ডী ও সত্যপীরের থান ছাড়াও কয়েকটি মন্দির রয়েছে তিনশ বছরের 
ASI মানকচন্ত্র মণ্ডলের রথযাত্রা এখনও বসে । মেলায় আসে নানা ধরনের 
গ্রামীণ জিনসপন্ত । 


স্থানীয় বুইতা গ্রামে দশবন্ছরের প্রাচীন কালীপন্জা, চড়ক ও গোষ্ঠযাত্রা উৎসব 


| 


আলিপ;ুর মহকুমা vo 


সাড়ম্বরে পালিত হয় । ওলাবাবি, শীতলা, বাবাঠাকুর, পণ্ডানন্দ, মনসার পূজা হয় ৷ 
চাউলখোলা গ্রামে আছে ছয়াট শিবমন্দির । wae, চড়ক, ধর্মপূজা হয় ।- 
পঞ্চানন্দ, দক্ষিণ রায় ও মনসার থান আছে | 


gorata 
ধপধাপি হল RRNA জংশন থেকে লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথে একাঁট স্টেশন। এক 
সময়ে ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত । বাঘের দোৌরাত্ম্যে মানুষের জীবিকা নির্বাহ 


ছিল অসম্ভব ৷ সুন্দরবনে কাঠ, মধ, মোম সংগ্রহকারীরা দাঁক্ষিণ রায়ের পুজা দিয়ে 
অরণ্যে প্রবেশ করত । এই সময় নরবলি দেওয়ার প্রথা "ছিল ৷ বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণ 
রায়ের সংঘাত একাঁট নরবাঁল দেওয়ার ঘটনা কেন্দ্র করে । মুনশী বয়নাদ্দিনের 
‘বনাবাঁবর জহুরানামা*য় সেই কাহিনীটি আছে । কালঙ্গা নিবাসী দুই বাণক ধনা ও 
মনা এক mehat বিধবার পঢ়ত্র দুখেকে নিয়ে যায় দক্ষিণ রায়ের কাছে বলি 
দেওয়ার জন্য । বালকের ব্রন্দনে বিচালত সমন্দরবনের অধশ্বরী বনবিবি 
SADA জঙ্গলী শাকে পাঠান । জঙ্গলী শা বালককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে । পরাস্ত 
দাঁক্ষণ রায় কুমারখাির বড়খাঁ গাজীর শরণাপন্ন হয়ে ATS ঘটনা জানান | বড়খাঁ গাজী 
দক্ষিণ রায়কে সঙ্গে নিয়ে কে'দোখালির চরে বনবিবির দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, 


বনাবাব দখেকে কোলে নিয়ে বসে আছেন | 
“হেনকালে উপনীত গাজা দক্ষিণ রায় | 


ছালাম করিল রায় বনবাবির পায় ॥ 
তাতল খাঁ খোশাল খাঁ আর অলিগণ | 
কর Gv করিয়া আইল সর্বজন ॥ 

হার রায় বিষম রায় আর কাল রায় | 
আসিয়া ছালাম করে বন বিবির পায় ৷৷ 
কহেন বড়খাঁ গাজী শুন নেকমাই | 
তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই ॥ 
দক্ষিণ রায়ের পর কোপ কর দূর | 
এখাতের আইলাম তোমার হুজুর ।। 
এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল | 
সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল ৷৷ 
আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা । 
মা বলে যে ডাকে তার FEA থাকে না ॥ 7 


৬৪ দাক্ষণ চাত্বশ পরগণার ইতিবন্ত 


সঙ্কটে AAT যেবা মা বলে ডাকবে ৷ 

কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না কাঁরবে ৷৷ 

রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার ৷ 

সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার ॥ 

বনেতে আসিয়া যে বা মা বলে ডাকবে । 

আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে ॥ 
এইভাবে বড়খাঁ গাজী 1মাঁটয়ে দিলেন বনাবাবর সঙ্গে দক্ষিণ রায়ের সংঘাত । বনাবাঁবর 
আদেশে ধনা ও মনার মেয়ের সংগে দুখের বিবাহ হয়ে যায় । 
অনেকেরই ধারণা এই দক্ষিণ রায় আদিতে ছিলেন মান্য । সুন্দরবনের বিস্তৃত 
অঞ্চলের ছিলেন আধপাঁত । মুসলমান পীর বা গাজীদের সঙ্গে আধিপত্য বস্তার 
দিবে স্থানীয় রাজাদের বিভিন্ন সংঘাতের কাধৃহনশ জানা যায়৷ দাক্ষণ রায় বনাবাবর 
বর্তমান কাহিনী তারই ইংগতবহ । বড়খাঁ গাজীর সঙ্গেও তাঁর যুদ্ধ হয়। পরে 
সান্ধ হয় । 4 k 
দক্ষিণ রায়ের পিতার নাম ছিল প্রভাকর রায় । ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের 
সেনাপাঁত ছিলেন তান । পরে সুন্দরবনের বিস্তৃত অণ্ডলে fofa আধিপত্য দপ্তর 
করেন। x 
“দিক্ষিণরায় নামটিও আদিম যুগের হতে পারে না। এই নাম বহু পরবর্তী কালের 
এবং কোন Tis বিশেষেরও হতে পারে । কোন কোন মনীষী মনে করেন দক্ষিণ রায় 
এককালে বাঙলাদেশের দক্ষিণতম অংশে TAA দেহেই ছিলেন, হয়ত বিশাল এক 
উথণ্ডের প্রবল প্রতাপশালী জননেতা বা রাজা ছিলেন, তান & অণ্ডলের জনসাধারণের 
ভর ভীন্তর আধিক্যে দেবতার মত পজ্য হন ৷ কালক্রমে পুর্ণ দেবতা হয়ে যান'। 
পাবার বহন স্থানেই এ রকম ঘটেছে, দেবরাজ উপাসনা ( cult) বহু স্থানেই প্রচাঁলত 
ছিল। মনে হয় মান্য দক্ষিণ রায় এ মধ্য যুগের এবং কোন এক পরবাঁতকালে 
সন্দ্রবন অঞ্চলের আঁধবাসীদের পয বযাপ্দেবতার সঞ্গে মিশ্ৰিত হয়ে ব্যাঘ্ৰ দেবতা 
“দাঁক্ষিণ রায়’ বনে গেছেন । ব্যাপ্র দেবতা আদি কালের ও দাক্ষণ রায় পরবর্তী সময়ের । 
কিন্তু তিনি মান্য এবং ব্যাপ্র হল পশ্য, তাই পদাধিকার বলে ara তাঁর বাহন 
হয়ে গেছে ৷ সেই কাল থেকে প্রচালত ais’ অর্থাৎ ‘ang বাহন দক্ষিণ রায়কে 
আজও আমরা দোখ Pe রায়ের বিষয় গবেষকদের :অনেকে মনে করেন তিনি 
এীতহাসিক মানুষ ছিলেন ৷ তাঁরা বলেন, _-দাঁক্ষণ রায় আদ পাঠান যুগে একজন 


FR ও সমাজরক্ষক মহাপরাকরান্ত রাজা ছিলেন ৷ সে সময়ে সশস্ত্র ইসলাম 


AAT মহকুমা ৬৫ 


প্রচারকদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ তার হয়েছিল, সেইজন্যে দাঁক্ষিণ রায়ের পুর্ণ মাৰত সর্বদা 
যোদ্ধা বেশেই আজও দেখা যার । বহু মন্দিরে বা থানে বর্ণ ব্রাহ্মণরাই এর 
পৌরোহিত্য করেন শাস্ত্রীয় বধান অনুসারে এবং ইনি [শবপূত্র বলেও প্রচারিত হন 
কিন্তু আকৃতি ও বেশভূষা যোদ্ধাসুলভ | 

“মধ্যযুগে রচিত কৃষ্ণরাম দাসের 'রায়মঙ্গলে' দাঁক্ষণ রায়কে মানুষ রুপেই বাঁণতি 
করেছেন, তবে দক্ষিণ রায় এশা শক্তিশালী একথা দুএকস্থানে বলেছেন । এ প্রসঙ্গে 
আরও বলা যায় রারমঙ্গলে বাণত দাক্ষিণ রারের রাজধানী বলে বার্ণিত ‘খাড়ি! নামক 
স্থান এবং গাজী দক্ষিণ রায়ের যুদ্ধক্ষেত্র “খনিয়ার প্রান্তর’ বা পল্লী আজও দাঁক্ষিণ 
চাঁব্বশ পরগণার মধ্যে দেখা যায়। খাড়ি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান__পাল সেনযুগেও 
খ্যাতি ছিল তা আবিষ্কৃত তাগ্রশাসনাদি থেকে জানা যায় ৷ খানয়া এখন নগণ্য পল্লী 
কিন্তু এখানে “মুকুট রাজার দীঘি’ নামক বিরাট জলাশয় আছে-_মাটির নীচ থেকে 
আদ পাঠান যুগের বহ; নিদর্শন পাওয়া গেছে ৷ খাঁনয়ার কিছ উত্তরে owls 
মুসলমান পল্লী, এখানে দাঁক্ষণরায়ের প্রাতিদ্বন্বী ( বাণত ) বড়খাঁ গাজীর কবর আঁত 
জীর্ণ অবস্থায় আছে। কবরের ভাঙ্গা ইস্টগ্ীল দেখলে পাঠান যুগের বলেই মনে 
হবে ৷” (বাঙলার লৌকিক দেবতা__গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু | পঃ ১৫৩) I 

ধপধাপির দক্ষিণ রায়ের মান্দর ঘিরেই স্থানটির প্রাসদ্ধি। শিয়ালদহ-লক্ষযীকান্তপদর 
রেলপথে একটি স্টেশনও ধপধাঁপ | ফাজ্গুন-চৈত্র মাস থেকে আযাঢ় মাস পযন্তি-ভন্তদের 
ভিড় লেগেই থাকে | S মাঘ প্রাতবৎসর জাঁতাল উৎসবে বিপুল সংখ্যক SE আগমন 


ঘটে । বহ; পুরানো মেলা বসে ১ মাঘ ও ২ মাঘ ৷ মেলায় আসে দুর ICR মান্য । 
নানা জানস বেচাকেনার দোকান বসে ৷ যাত্রা কাঁবগান হয় । GAA আদর।বসে । 
বারুইপরের জামদার রায়চৌধুরীদের জমির ওপর গড়ে ওঠে মীন্দর | মান্দির তাদের 
তৈরি ৷ দেবোত্তর জামও দেন তারা | সেনব Gina বোঁশর ভাগই বেদখল হরে 
গেছে ৷ 

বাবা দাঁক্ষণেশ্বর বা দাক্ষণ রায়ের কাছে মানত করলে, এমন রোগ নেই যা আরোগ্য 
হবে না--এমন বিশ্বাস প্রচ'লত ৷ ১ মাঘ জাল উৎসবে সময় দাক্ষণ রায়ের ছোট 


আকৃতির মাটির মুত গড়িয়ে মন্দিরে দেয় অনেকেই । এই 'ছলনস্মাঁত? জমা হয় 
মান্দরে ৷ পরের বছর পুজার. আগে পুরানো OA পুকুরে ফেলে দেওয়া 


হয়। অনেক সময় দোনা-রূপার ISS জমা পড়ে ৷ 
ধপধাঁপর দাঁক্ষিণ রায় ছিলেন বাঘের দেবতা । আগে স্থানটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ-। 
বাওয়ালীরা অরণ্যে প্রবেশের আগে বাবা দাঁক্ষণ রায়কে পুজা দিয়ে কাজে যেত। 


দক্ষিণ_৫ 


vù দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


নিরাপদে ফিরে এসে আবার পুজা দিত । অরণ্য বহুকাল দূরে সরে গেছে লোকবসাতর 
ফলে | বাবা দাঁক্ষণে*্বরের মাঁহমা অরণ্য থেকে ফিরে এসেছে জনপদে । এখন fold 
রোগপ্ৰন্ত WCF রোগমুক্ত করতে তেলপড়া, জলপড়া আর নানা মালদ দেন । অবশ্য 
বাওর়ালীদের কেউ কেউ আসে এখনও । 

“ধপধাঁপর এই দেবতাটির মুর্তিও বিচিত্ৰ ৷ প্রায় আট ফুট উ'চু বন্দুকধারী এক বার 
শকারীর মহত ভান পাট মাটিতে মুড়ে বাঁ পাটি সামনে এগিয়ে রেখে তিনি 
বসে আছেন ৷ গায়ের রং সাদা । দীর্ঘ আয়ত চোখে TS বড়ো গোফে NANNA 
আত্প্রত্যয়ী বীর 'শকারীর ভাব পাঁরস্কুট । তাঁর বেশভূষাও রীতিমত 1শকারীর 
মত । তবে আধ্নানক 1শক।রী আর পৌরাণক বীরের সাজনজ্জার অমন্বর। হলদে 
রঙের অটসাঁট 1ব্রচেসের ওপরে হলদে রঙের বোনয়ান পরা ৷ তার ওপরে হাফহাতা 
গলাবন্ধ কালো পরান । পরানের গায়ে সোনালী ফুলের 'বাঁচত্র চিত্রণ ৷ পায়ে 
নীলরঙের মোজা আর কালো রঙের {ফতে, বাঁধা হান্টিং বুট । দুহাতে বন্দুক 
ধরা । বারের মাথায় পাগাড়, কহকা; কানে কুণ্ডল বীর বৌ, হাতে বালা, 
অআংঞ্গামলে আট, গলার সোনার হার, কপালে দুরের মন্ত বড় ফোঁটা ৷ মূর্তির 
দুপ।শে তীর ধনুক, QI, ঢাল, তরোয়াল, কুড়নল, বল্লম, force, সড়াক Senta 
POF সজ্জা মান্দরেন ভেতরে ভক্তদের দেওয়া অ*্বারোহন, বন্ধুকধারপ 
আরও অনেক ছোট বড় 'ছলন-মুতিণর মাঝখানে এই বিশাল বিচিত্র বীর মতি" দেখলে 
MARCII কোন ছার, বাঘেদেরও বোধ হয় হৃৎকম্প হবার জোগাড় 1”  (পণ্চিমবঙ্গের 
পুজা পার্বণ ও মেলা । তৃতায়খণ্ড পঃ ১৬২)। 

বাবা দক্ষিণেশ্বরের সমতল ছাদের মান্দরাট তৈরি হয় ১৯০৯ সালে ৷ অবশ্য পুজা 
হত এখানে বহন আগেই ৷ মান্দরের সামনের "দিক অনেকটা দুর্গা দালানের মত। 
মান্দরে প্রবেশপথ ওপর পদকে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও নানান TiS আছে | NENTA 
তিনটি প্রবেশ পথ ৷ দক্ষিণেশ্বরের এই mio iè অনেক পরে তোর | মুলে কোন 
Sie ছিল না । একটি পাথরের টুকরে।কে বাওয়ালিরা পুজা দত । দেই পাথরের 
টুকরোটি আছে বৰ্তমান ম্যার্তর সামনে এবং এখনও পূজা হয় ॥ লৌকিক দেবতা 
দক্ষিণেশ্বরের পুজা করেন ব্রাহ্মণরা। আদতে ‘কোন মন্ত্র ছিল না। মন্ত্র তৈরি 
করেছেন ৰান্মণ পদ্রোহিতরা | এই দেবতা সম্পর্কে প্রচারিত কিদ্বদন্তী তাদেরই 
MIG 1 শিব বা গণেশ দুরুপেই তিনি কল্পিত । শোনা যার, শানর কোপে 


গণেশের Ae, উড়ে গেলে, লেই কাটা ae; এসে বাবা দক্ষিণেন্বরের মাথায় 
লেগেছে। 


miaa মহকুমা ৬৭ 


ধপধাঁপর গ্রামে দাঁক্ষগেশ্বরের মান্দর ছাড়াও আছে IO AGT, দুটি শীতলা ও 
দুটি বাবমার থান । আছে বারাতলা ৷ পুজা হর শান মঞ্গলবারে ৷ পুজার লাগে 
শোল মাছ, কাঁকড়া ও মদ ৷ দক্ষণে*্বরের পুজাতেও প্রয়োজন হয় এই তিনটি উপ- 
চারের ৷ ধপধাঁপর কাছে দু প্রাচীন পুকুরকে বলা হত 'কালীদহ" ও “শিঙ্গাদহ’ | 


ভাঙড় 

ভাঙুড় থানায় পীরের মাহাত্ম্য সর্বাধিক | শাঁকশহর গ্রামের বাবনপাঁর, মারচাগ্রামের 
পীর ইসমাইল শা, ভাঙড়ের পীর ভাঙড় সুলতান সাহেব এবং III AAT গ্রামের 
গোরাচাঁদ পীর হিন্দ; AANA সকল সম্প্রদায়ের মানদবের পুজা পেয়ে থাকেন | 
শতাধিক বছরের পুরানো মেলা হয় এই উপলক্ষে | 

ভাঙর গ্রামে পীর সুলতান সাহেবের মাজার, একটি কালী মান্দর ও একাঁট 1শিবমন্দির 
আছে । কালী মান্দরটি বেশ পুরানে। ৷ মান্দিরাট ভাঙড় বাজারের কাছে অবস্থিত ৷ 
কাতি‘কম৷মের অমাবস্যায় বাৎসাঁরক পুজা হয় | 

প্রাত বছর ১৬ চৈত্র পাঁর ভাঙড় সুলতান সাহেবের তরোভাব উৎসব বা উরস্‌ মোবারক 
উপলক্ষে একটি মেলা হয় ৷ তাছাড়া এদিন গ্রামের ATA শোভাযাত্রা করে গীরের 
মাজারে হাজত "দিতে আসে ৷ মেলায় বসে দোকানপাট ৷ সার্কাস, ম্যাঁজক ও নানা 
1বনোদনের ব্যবস্থা হয় । চু 

মারচা গ্রাগে আছে পাঁর ইসমাইল শার সমাধি ৷ প্রাতবছর ২০ ফাল্গুন এখানে পীরের 
আবির্ভ'ব উৎসব উপলক্ষে সাতাঁদন ধরে মেলা বসে। মেলা 'কালাচাঁদ মেলা? নামে 
পরিচিত ৷ TAT গ্রামে পার গোরাচাঁদের উরস উৎসব হয় ১২ ফাল্গুন ৷ পারের 
থান আছে। ag; ধাৰ্মিক Tis উরস উৎসবে যোগ দেন | উৎসবের একাঁট বৈশিষ্ট্য 
এখানে রান্না করা ভাত ও মাংস মানত দেওয়া হয়। আর এই সব খাদ্যবস্তু বিতরণ 
করা হয় গাঁরব মানুষদের মধ্যে ! 
বদ্যাধরী থেকে প্রচুর শঙ্খ ও শামুক সংগ্রহ করত গ্রামবাসী এবং এইসব দ্রব্যের 
প্রধান ব্যবসাকেন্দ্র হরে ওঠায় একটি গ্রামের নাম হয় শাঁকশহর ৷ গ্রামে হিন্দ: মুসলমান 
দুসম্প্রদারের সহাবস্থান লক্ষণীয় | পারস্পাঁরক ধর্মাচার নিয়ে কোন ?বরোধ নেই । 
বাবনপীরের উৎসব উপলক্ষে পোঁষসংক্রান্ততে যে মেলা বসে সেটি স্থায়ী হয় ১০।১২ 
দিন ৷ মেলা শতবর্ষের পুরানো | পীরের সমাধি ও মসাঁজদ আছে । গ্রামে একি 


পঞ্টানন্দের থান আছে | 
সানপকুরিয়া গ্রামাট সম্পর্কেও একটি কিছ্বদন্তী প্রচালত আছে ৷ জঙ্গল পরিষ্কার 


Ub দাঁক্ষিণ চাব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


করে গ্রাম গড়ে ওঠে ৷ একটি পুকুর কাটার সময় মাটির নিচে পাওয়া বার সানবাঁধানো 
TU Aa খননকারা স্বপ্নাদেশ পান, পুকুরটি যেন খনন না করা হয়। প;কুর, 
কাট বন্ধ হয়ে যায়। তারপর গ্রামবাসী সেই ঘাটে পুজা দিতে থাকে । 
আকাঁস্মকভাবে একাদন ঘাট অদৃশা হয়ে যায় । সেই থেকে গ্রামটি পাঁরাচিত হয় সান 
AAT নামে । মাঘাঁপচাণ‘মার প্রাতবছর একাট বাঁধানো বোঁদতে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি 
বাঁসয়ে অনুষ্ঠিত হয় মহোৎসব । মেলা বসে দুঁদনের ৷ অণ্টপ্রহর নামসংকীর্তনে 
মেতে ওঠে গ্রাম ৷ এই গ্রামে পণ্ডানন্দ ও *মশানকালীর বাঁধানো বোঁদ আছে । তাছাড়া 
আছে মনসার থান। অগ্রহায়ণ মাসের Hier অনুষ্ঠিত হয় *মশানকালীর 
পূজা | 

জয়নগর-মাঁজলপুর £ 

একদা a, ee ও শাক্ষত পাঁরবারের বাস ছিল এখানে । পাশাপাশি অবস্থিত 
দুটি ভিন্ন গ্রাম হলেও পরিচিত যুগ্মনামে । বহু দেবমান্দির, প্রাচীনগ্হ আছে | 
জয়নগরের মোয়া ও পররা গুড় বিখ্যাত ৷ রেল লাইনের পঢবাঁদকে মাজলপনুর এবং 
পাঁশ্চমে জয়নগর | জয়নগর জনপদ তুলনামূলকভাবে প্রচীন | সতের শতকে রাঁচিত 
AGAR কাব্যে উল্লেখ আছে জরনগরের ৷ তাছাড়া এখানকার AA খুড়ে 
RENTS ও অন্যান্য যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে স্পণ্টই প্রতীরমান 
হয়, এখানে মুসলমান পুববতাঁ আমলে একটি বাশিণ্ট জনপদ ছিল । আদগঙ্গার 
পাশ্চমতীরে মজে যাওয়া গভের ওপর গড়ে ওঠে মাঁজলপুর গ্রাম “খাঁদরূপুর থেকে 
জয়নগর-মাঁজলপুর পর্যন্ত আঁদগঞ্গার দুপাশে গ্রামের নাম প্রাচীন পতুগীজ মানচিত্রে 
পাওয়া বায় | রেনেলের গাঙ্গের বদ্বীপের মানাচন্ৰে দেখা যায়, বৰ্তমান মাঁজলপ;রের 
পাশ্চিমাংশের যে বিস্তৃত নিয়ভূমি ধান্যক্ষেত্রে পারণত হয়ে ‘গঙ্গা বাদ!’ নামে পরিচিত, 
“ঠিক তার উপর দিয়েই আদিগঞ্গার প্রবাহ বইত ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর শৈষাঁদকের কথা | 
এই আদিগঞ্গার মজাগভে নতুন বসতি ও গ্রামের উৎপাত্তি হয়েছে বলেই হয়ত তার 
শামকরণ হয়েছে “aera | বোড়শ-দপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যে প্রাচীন 
ভাগীরঘীর বা আঁদিগঙ্গার তাঁরবতর্ণ অনেক জনপদের উল্লেখ আছে। কিন্তু 
মাঁজলপ্রের উল্লেখ নেই। অথচ জয়নগরের উল্লেখ আছে। তাতে মনে হয়, 
সপ্ভদশ শতাব্দীর পরে কোনসমর বর্তমান মাঁজলপনুর গ্রামের ( উৎপত্তি না হলেও ) 
খ্যাতি হয়েছে। ( পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি -_বিনয় ঘোষ | তৃতীয় খণ্ড ৷ পৃঃ ২৫১ )। 
জয়নগর-মাঁজজলপডুর বৰ্তমানে একটি পৌর শহর ৷ থানা, ডাকঘর, স্কুল, কলেজ; 


আলিপুর মহকুমা ৬৯ 


গ্রন্থাগার, হাটবাজার মিলিয়ে আধুনিক জনজীবনের ছাপ সর্বত্র । জয়নগরের ম'তলাল, 


ঘোষ মিত্র এবং মাঁজলপুরের দত্ত, ভট্টাচার্য, পণ্ডা পাঁরবার হল প্রাচীন বংশ । 
অঞ্চলাটর সাংস্কৃতিক বিকাশে এই পাঁরবারগলির দান অতুলনীয় । একসময় ছিল বহ: 
টোল ও দেবমান্দির | 

জয়নগর মাঁজলপুরে টাউন কাঁমাঁট গাঠত হরোছল ১৮৬৪ সালে ৷ ১৮৬৯ সালের 
১ এপ্রিল গঠিত হয় পৌরসভা । পৌরসভার আয়তন ৫ ৮১ বর্গাকলোমটার ৷ ১৯৮৭ 
সালের পারসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যা ২০,০০০ । ওয়ার্ড সংখ্যা ১১। হোল্ডিং 
সংখ্যা ৪,৫০০; ইট বাঁধানো রান্তা ২৫১০ িলোমটার ৷ পিচের রাস্তা ১৭ 6০ 
িলোমটার, স্ট্রীট লাইট ৫৫৫ ৷ স্যানিটাঁর পায়খানা ৩৩০, গ্রামীণ পায়খানা ৩১০, 
কাঁচা ড্রেন ৭৯:৪ কিলোমিটার, পাকা ড্রেন ১৫৬ কিলোমিটার, ডিপ টিউবওয়েল ৮০, 
স্যালো টিউবওয়েল ৪০, মাতৃমঙ্গল ও শিশমঙ্গল প্রতিষ্ঠান ১, দাতব্য চাঁকংসালয় ১, 
কমিউনিটি হল, মাধ্যামক স্কুল ১, উচ্চ মাধ্যামক স্কুল ২, জানয়ার হাইস্কুল 8, 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮, গ্রামীণ লাইব্রেরী ১, টাউন লাইব্রেরী ৯, সাধারণ পাঠাগার ১। 
এই নিয়ে TOMA পৌরসভা | 

জর়নগরের চণ্ডাঁতলায় আছে দাক্ষিণমখী মান্দিরে দেবা জয় চ'ডাঁর বিগ্রহ । দেবার 
নাম থেকেই স্থানাটর নামকরণ ঘটে জয়নগর ৷ প্রায় তিনশ বছর আগে এই মুর্তি 
প্রাতষ্ঠা করেন কলকাতার খ্যাত মাঁতলাল পরিবারের WATT মাতিলাল ৷ প্রচারিত 
কিম্বদন্তী হল গ:ণানন্দ এবং জনৈক Baws নৌকাযোগে আদিগঙ্গা দিয়ে যাওয়ার 
সময় একজন সুন্দরী রমণীকে একাকী বিচরণ করতে দেখেন । তারে নেমে তারা ও 
মালাকে আর দেখতে পান নি | রাতে গ:ণানন্দ দ্বপ্লাদেশ পান এ রমণী হলেন 
দেবী জয়চণ্ডা এবং ' তাঁর নিত্য সেবার আয়োজন করতে বলা হয় ! মাতলাল একটি 
বকুল গাছের নিচে যে পাথর কুড়িয়ে পান সোঁট হল দেবী জয়চণ্ডীর প্রতীকচিহ। 
দেবার দারযবিগ্রহ পরে তোর হয় এবং একাঁট খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘরে RATE ব্যবস্থা 
হয়। দেবার বৰ্তমান সমতল ছাদাবিশিষ্ঠ দাক্ষিণম:খী মান্দিরাট তৈরি করেন কলকাতার 
মহেন্দ্র শ্রীমান এবং সামনের নাটমান্দর ১৯৫০ সালে bofa করে দেন HERT মাঁতলাল | 
একাঁট সিমেন্টের বেদীতে কাঠের মণ্ডের ওপর স্থাপিত দণ্ডায়মান দেবীর আড়াই ফুট 
উচু name অবস্থিত। বল্দরপারহিতা দৈবীর মাথায় শোলার মুকুট । গায়ের রঙ 
গৌর, তিনটি চোখ ও দি হাত হাত mi অলগ্কার শোভিত ৷ হাতে অভয় 


ও বরাভয় মুদ্রা । SA 
দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে প্রীতাঁদন miraa TA রয়েছে ৷ দেবীর বাৰ্ষিক 


৭০ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার হাতবৃত্ত 


RTRS হয় জ্যৈষ্ঠমাসের প্যার্ণমা তিথি থেকে প্রতিপদ পর্যন্ত পনের দিন ৷ 
প্রাতাদন দেবীর বেশ পারবর্তন হয় এইভাবে__দর্গা, অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী, জাহবা, 
ইন্দ্রাণী, ভুবনেশ্বরা, ব্ৰহ্মাণী, মহালক্ষ্মী, মনসা, রাইরাজা, বৈষ্ণবী, বাসন্তী ও 
রাজরাজেশ্বরী ৷ রাজরাজেশ্বরী বেশ থাকে তিনদিন | এছাড়া শারদীয় অষ্টমী ও 
চৈত্র মাসে অনপ্তর্ণা পুজার দিন পুজা হয় জণকজমকের সঙ্গে । মান্দরে দেবীকক্ষের 
পাশে স্বতন্ত্র কক্ষে আছে দেবীর ভৈরব গোঁরাীপট সহ শিবালঙ্গ । দেবী সম্পর্কে বহু 
feara প্রচারত | 

জয়নগরে জমিদারি পত্তন করেন রামগোপাল মিত্র। রামগোপাল ছিলেন 
সাবৰ্ণ চৌধুরাীদের কর্মচারী । জয়নগরের অযোধ্যারাম সেনের মেয়েকে বিয়ে করেন 
তিন । যৌতুক পান পলাবাটি, জয়নগর এলাকা । পরে নাম হয় fae পাড়া ৷ 
রামগোপালের ছেলেরা জয়নগর এসে বসাঁত শুর: করেন । আঁদগন্গা সেসময়ে প্রবাহিত 
ছিল এখান দরে । তদের কাটাপঢকুর ‘মন্ৰগঙ্গা’ aac বর্তমান । এই মিল্গঙ্গার 
ধারে মন্দের প্রাতীষ্ঠত একাঁট দোলমণ সহ দ্বাদশটি শিবমান্দর আছে । একটি মান্দর 
নষ্ট হরে গেছে । একাট way, অপরগনীল আটচালা মন্দির । এই দ্বাদশ মান্দরের 
সঙ্গে দোল মণ্ঠাট তৈরি করেন মধুস্‌দন মিত্র । একাঁট মান্দরের প্রাতষ্ঠা 1লাপতে 
উল্লেখ আছে, ১৭৬১ সালে কামদেব মিত্রের তৈরি wag মাঁন্দরটি ১৭২২ সালে 
1নিৰ্মিত। কৃষমোহন মিত্রের বাড়িতে আছে দুর্গা দালান। 

দ্বাদশ শিবমান্দরের উত্তর দিকে wats দোলমণ্য সহ আরও চারটি শিবমন্দির আছে। 
প্রথম আটচালা মন্দিরটি ১৭৬৪ সালে তৈরি করেন কামদেব মিত্র । দোলমণ্চাট তোর 
করেন রামকানাই বসু । সবথেকে বড় শিবমান্দর ১৭৯৯ সালে রামচন্দ্র বসুর নিৰ্মিত ৷ 
বাকি তিনটি মান্দর নিৰ্মাণ করেন আঁবনাশ faa | তান স্নান ঘাট ও তার ওপর 
দোতলা নহবতখানা বানরোছলেন | অন্তজশীলস্নানঘাট ছাড়া আরও কয়েকটি ঘাট 
এখানে তৈরি করা হয়। এখানকার শিবরাত্রি গাজন উৎসব এখনও সাড়ম্বরে পালিত 
হর ৷ একটি ট্রাস্টি বোর্ড মান্দিরের পমজান:ল্ঠান তদারক করে। 'মনগঞ্গার ধারে আছে 
দ্ষিণেশ্বর | ক্ষেত্র পালের মন্দিরে আছে ভাঙা পাথর মুর্তি ৷ দ্বাদশ শিবমন্দিরের 
গায়ে যেসব মিথুন মৃর্তির অলঙ্করণ ছিল, বিরুপ সমালোচনা হওয়ায় সেগীল 
টন-বালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় । দ্বাদশ [শবমান্দরে রথের সময় আসে মিন্রদের ও 
তৌলপাড়ার রথ । 

গানের াধাল্লভতলায় MUREA পোড়ামাটির অলংকরণ সমন্ধে আটচালা 
ম্দিরটির সংস্কার হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ॥ কাছেই বে দোলমণ্চট আছে সেটিরও 


আদলিপ;ুর মহকুমা ৭১ 


সংস্কার হয়েছে । জনশ্রুতি, এই রাধাবল্লভ মন্দির কোন এক সময়ে fea খাঁড়তে | 
খাঁড়তে মান্দরের নিরাপত্তা five হওয়ার সম্ভাবনায় সাঁরয়ে আনা হয় রাধাবল্লভ 
তলার | বসন্ত রায় মীন্দরের প্রতিষ্ঠাতা । আবার অনেকের অভিমত RoT 
প্রতাপাাদত্য প্রাতীষ্ঠিত | 

জনশ্রুতি, একবার খাড়ি অঞ্চলে জাঁমদারি তদারক করার সময় এক দারদ্ ব্রাহ্মণের 
ঘর থেকে রাধাবল্পভ বিগ্রহ উদ্ধার করে এনে জয়নগরে প্রাতষ্ঠা করেন FATT মিত্র । 
সেই দার ব্রাহ্মণ পাঁরবারের উপাধি সরখেল ৷ এখনও তারাই দেবীর পৃজারী। 

বৃহৎ আটচালা রাধাবল্লভ মন্দির দাঁক্ষণমূখী ৷ সামনে নাট মন্দির | বৰ্তমান মান্দর 
প্রাতষ্ঠা করেন দক্ষিণ বারাসাতের বসূপারবার ৷ ALAS দোতলা দোসমণ্ড তোর করেন 
মধুসূদন মিত্র | নাটমান্দর কৃষ্ণমোহন মন নাতি | মান্দরে একাটি কাঠের মণ্ডের ওপর 
রাধা ও কৃষ্ণের Titre BARS | দুটি মতই সুন্দর | এইমণ্ডে আছে ছোট কৃষ্ণম্মৰ্ত, 
শিবাঁলঙ্গ, জগন্নাথদেবের মৃর্তি। একাঁট পৃথক বেদিতে শীতলা মুর্তি অবস্থিত | 
রাধাবল্লভ মান্দরের ১ বৈশাখের গোষ্ঠ যাত্রা উৎসব বেশ বৈশিষ্টাপূর্ণ | দোলমপ্চাট 
সাজান হয় সুন্দরভাবে ৷ সন্ধ্যার সময় বাসুদেব বিগ্রহ সহ রাধাবল্লভ জাউ ৷ গ্ৰহ 
স্থাপন করা হয় দোলমণ্ডে । জয়নগর মাঁজলপুর অঞ্চলের বাভিন্ন গৃহস্থবাঁড়র বিগ্রহ 
শোভা যান্রাসহ আনা হয় এই মণ্ডে । বিশেষ, কয়েকটি হল ৪ জরনগরের ঘোষদের 
গোপাল, দ:র্গাপঢুর গ্রামের সরখেল পাঁরবারের শ্যামসংন্দর, মূলদিয়া ভবানীপদুরের ` 
পালুইদের রাধাকান্ত বিগ্রহ ও ঘোষদের রাধাগোবিন্দ, কেটোয়ারা বনমালাপনুরের 
মদনমোহন বিগ্রহ, জয়নগর উত্তরপাড়ার pama রাধাকৃষ্ণ, সরকারদের VACA 
গরের মিত্র গারবারের গোপীনাথ, মাঁজলপন্রের দত্তদের TASS, পেণড়া পাঁববারের 
এসব গ্রহের কিছ দার্ বিগ্ৰহ, কিছ; প্রস্তর নির্মিত FART 
ফিরে যায় যথাস্থানে ৷ 


জয়ন। 
শ্যামসুম্দর | 
পুজার্চনা ও আনন্দানম্ঠানের পর গ্রহ আবার শোভাযান্রাসহ 
একটি মেলা বসে এই উপলক্ষে । নয়াঁদন মেলা চলে । 

গোষ্ঠ উৎসব ছাড়াও, ফাল্গুনমাসে পণ্ডমদোল, কার্তকমাসে রাসযাত্রাঃ STE মাসে 
জন্মাণ্টমা, শ্রাবণ মাসে বুলন ও মাঘী শ্রীপগ্মীতে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । দোলের 
সময় মেলা বসে ৷ বসন্তোৎসবের সমর বিগ্রহ মন্দির থেকে নিয়ে এসে রাখা হয় 


দোলমণ্ডে | 
শক্ষণরায়ের পুজা উপলক্ষে মেলা বসে ১ মাঘ । আধাঢ়মাসে 


দ্বাদশ মান্দর প্রাঙ্গণে T 
রথের সময় জগন্নাথ বিগ্রহ রূপার রথে নিয়ে যাওয়া হয় মিহ়দের বাড়ি ৷ নয়াঁদন পরে 


আবার ফিরে আসে বিগ্রহ | এই উপলক্ষে মেলা বসে দ্বাদশ মান্দিরের সামনে । 


৭২ দাক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার হীতব্ত্ত 


উত্তরপাড়ার ঘোষদের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের রাসযাত্রা উপলক্ষে তিন দিনের মেলা 
বসে ৷ কৃষ্ষমোহন মিত্র এবং রামগোপাল faced বাড়িতে আছে দুটি দুর্গাদালান | 
জয়নগরে আরো কয়েকটি মান্দর আছে ৷ জয় চণ্ডী মাঁন্দরের কাছে রামহরি চট্টোপাধ্যায় 
একটি ছোট মান্দর Frat করে গোরাপট্রসহ শিবাঁলঙ্গ স্থাপন করেন। কাছেই আর 
একটি নবরত্ব মান্দরে তিনি রামসীতার শ্বেত পাথরের বিগ্রহ প্রাতষ্ঠা করেন | 
আনন্দমোহন ঘোষের বাড়িতে আছে একাঁট আটটালা শিবর্গান্দর ও দোলমণ্ড । ঘোষদের 
কুলদেবতা গোপালকে ফাল্গুন মাসে দোলমণে স্থাপন করে উৎসব হয়। মাঁতলাল 
পাড়ার একটি শিবমান্দিরে চৈত্র meter গাজন অনুষ্ঠানে যোগ দেয় বহ; ভন্ত | 
মন্দিরের অবস্থান একটি পুকুরের ধারে । এই APO এক "দিকে আছে পঞ্চনন্দের বিগ্রহ 
একটি ছাউনি দেওয়া মান্দরে । নিত্য পূজা হয় ৷ 

রন্তাখাঁ পাড়ার বৃষোপাঁর পঞ্চানন ঠাকুর শিবরুপে কম্পিত হয়েছেন । এখানে বেশ 
কিছ; প্রাচীন পঞ্চানন বিগ্রহ এবং বিবিমার থানও আছে ৷ রক্তাখাঁ শব্দাট সম্ভবত 
বড়খাঁ গাজী থেকে SE । এখানে আছে শেখের পুকুর ও খোদার পঢকুর ৷ 

আনন্দ মোহন ঘোষের বাঁড়র কাছে ঘোষ গঙ্গার ধারে শবাবমার থানে শান 
মঙ্গলবারে বহু ভন্ত আসেন । পোঁষ মাসে হয় মাঙ্গন পুজা ।  দবাবমার শলন afore 
রয়েছে 

মহারাজা প্রতাপাদিত্যর মুন্সী ছিলেন চন্দ্রকেতু দত্ত। মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে 
পরাস্ত হন মহারাজা । মুন্সী চন্দ্ৰকেতুর সঙ্গে সুন্দরবনের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে 
বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে আসেন ভট্টাচার্য ও পোণ্ডাবংশের পূর্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ 
উদগাতা ব্লঘমনন্দন পোণ্ডা। “এইরূপ জনশ্রুতি প্রচালত আছে যে, জাহাঙ্গীর 
বাদশার সময় যখন রাজা মানাসংহ যশোহর নগর আক্রমণ করেন, তখন চন্দ্রকেতু 
দত্ত নামক একজন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ভদ্রলোক, AAAA যশোর বিভাগ হইতে পলায়ন 
কারা এ চড়ার উপারস্থিত গ্রামে সমন্দরবনের ভিতর আসিয়া অপারবারে বাস 
কাঁরয়াছিলেন ৷ তাঁহার সহিত তাঁহার বজ্ঞপ রোহিত ও ganra, শ্রীকৃষ্ণ উদ্‌গাতা 
নামক এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহারই প্রদত্ত এক সামান্য ভূমিখণ্ডে আপনার বাসস্থান 
নির্দেশ করেন। তিনিই আমাদের maa | { শিবনাথ শাস্তী-- 
আত্মচারত পুঃ ১২)। 

জমে ক্রমে wesc বিভিন্ন বর্ণের মানুষ এসে বসতি স্থাপন করে। স্থানাটির 
TAS বেড়ে যায় কলকাতার কাছে থাকার কারণে । দত্ত বংশের এক উত্তর পুরুষ 
রামচন্দ্র দত্ত সুন্দরবনে জাঁমদাৱ স্থাপন করেন মাঁজলপরে গড়ে ওঠে টোল ও 


| 


aiaia মহকুমা ৭৩ 


চতুল্পাঠী । এইসব টোল ও চতু্পাঠীর ব্যয় নির্বাহ হত স্থানীয় জমিদার ও ধনী 
ব্যান্তিদের দানে ৷ তাছাড়া বেশ fear পাঁরমাণ জাঁমও তারা দান করোঁছলেন। সেই 
সঙ্গে পাশ্চাত্য ক্ষার প্রসার ঘটে৷ নার শিক্ষার বিকাশ হয়। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ 
“Tala আত্মচারতে উল্লেখ আছেঃ 

‘Sree বাংলা স্কুল স্থাপনের পরেই আমাদের গ্রামে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত 
হইয়াছিল ৷ হরিদাস দত্ত নামে জাঁমদারবাবূদের বাঁড়র একজন যুবক তখন দেশে 
ধশিক্ষাবিস্তার বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন । ইনি অন্পাঁদন পরলোকগত হইয়াছেন ৷ 
অন[মান কাঁর, প্রধানত ইহার ও ই'হার বয়স্যাদগের যত্নে ও জাঁমদার বাবুদের 
সাহায্যে এ ইংরাজী বিদ্যালরটি স্থাপিত হয় । আমার মনে আছে যে সেই স্কুলে 
একজন ইংরাজ হেডমাস্টার লওয়া হইয়াছিল ৷ সেটা গ্রামবাসীদের পক্ষে এক নূতন 
ব্যাপার ৷ সাহেবের সঙ্গে এক কুকুর স্কুলে আসত, সে সাহেবের টেবিলের 
তলায় শুইয়া থাকিত ৷ আমরা তাহাকে দৌখয়া বড় ভর পাইতাম | সাহেব 
জাঁমদার বাবুদের এক বাগান-বাঁড়তে থাকিতেন ৷ আমরা তাঁহার পালিত মুরগী 
ও অন্যান্য পাখি দেখিবার জন্য গিরা সেই বাগানে উশীকঝুণীক মাঁরতাম। রাস্তার 
দেখিলে সে পথ হইতে অন্তর্ধান কাঁরতাম ৷ ইহাতেই প্রমাণ, আমাদের গ্রামে 
নূতন সভ্যতার আলোক আমার বাল্যদশাতেই প্রবেশ করিয়াছিল । কেবল তাহা . 
নহে : হারদাস দত্ত প্রভীত কয়েকজন aaa উৎসাহে “মজিলপনর পত্ৰিকা’ নামে 
একখানি পাত্রিকা বাঁহর হইয়াছিল, এবং কিছ:া্দিন চাঁলয়াছিল। তদ্ভিন্ন ব্ৰজনাথ 
দত্ত নামে আমাদের গ্রামে একজন মধ্যবরস্কা বিষয়া লোক ছিলেন ৷ জ্ঞান চর্চাতে 
তাঁহার বিশেষ উৎসাহ feat তিনি ব্ৰাহ্মণ পাঁ্ডত ও জ্ঞানী মানযাঁদগকে লইয়া 
সৰ্বদা জ্ঞানালোচনা কাঁরতে ভালোবাসিতেন ৷ «feria. তান ব্রা্মসমাজের 
তত্তবোধনী পাকা লইতেন ৷ ইহার জ্যেষ্ঠ পুর শিবকৃষ্ণ দত্ত মাঁজলপত্র পাঁঘকার 
সাঁহত meee ছিলেন এবং গ্রামের উন্নত বিষয়ে বড়ই উৎসাহী ছিলেন | শনিরাছি, 
শতানই গ্রামে. ব্রাহ্মধর্মকে. alee করেন এবং আমার ভান্তভাজন স্বগ্রামবাসী 
গুরুচ্ছানীয় উমেশচন্দ্ৰ দত্ত প্রভীতকে ব্লাহ্মধৰ্মে অন;রাগী করেন! এই শিবকৃষ্ণ দত্ত 
ইহার mia পরে aseba উপাখ্যান’ বাংলাপদ্যে অন্দবাদ করেন, এবং 
বাংলাকাব্য বিষয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক হন ৷-‘“আমার শৈশবে ও আমার গ্রাম 
ত্যাগ করিবার সময়ে মজিলপুর শিক্ষাঁদ বিষয়ে চব্বিশ পরগণার দাঁক্ষণ প্রদেশে একাঁট 
অগ্রগণ্য গ্রাম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ৷ (শিবনাথ শাস্তরী-আছুচারত পঃ ২৬ ২৭ ) ৷ 
মজিলপ;ুরের ধন্বন্তর কালী বিখ্যাত ৷ স্থানটি পদ্মপকুর নামে খ্যাত । আগে 


৭৪ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


এখানে ছিল শ্মশান । এই গ্রামের রাজেন্দ্র চক্তবৰ্তাঁ পারৱাজকরংপে ভারত দ্ৰমণকালে 
তান্ত্রিক ভৈরবানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্ৰহণ করেন ৷ পরে ভৈরবানন্দ মাঁজলপুর 
এসে আদি গঙ্গার ধারে কালাঁপাঁঠ প্রতিষ্ঠা করেন ৷ সতের শতকে প্রাতষ্ঠিত 
হয়োছিল এই পাঠ ৷ চক্রবতাঁরা দেবীপুজার ভার পান। দেবীর মান্দর সমতল 
ছাদ বিশিষ্ট ও দাঁক্ষণমুখী । একটি কারুকার্য খাঁচত কাঠের মঞ্চে শায়িত শিবের 
বক্ষোপাঁ বস্ব্রগারাহতা অলঙকার শোভিতা দেবী কাকার বিগ্ৰহ অবস্থিত । একটি 
ঘরের মধ্যে আছে দুটি শিবলিঙ্গ । আর একটি বিগ্রহ সহ 1শবরান্দির আছে এখানে | 
তাছাড়া নাটমান্দিরের সামনে আছে পপ্চানন্দ মুর্তি ও বাবাঠাকুরের শালন 
মতি ৷ দেবার বাৰ্ষিকি পুজা হয় বৈশাখ মাসে । সে সময়ে জয়নগরের জয়চণ্ডীর মত 
ধন্বন্তরী কালীর বেশ পাঁরবর্তন হয় পনের দিন ধরে ৷ মেলাও চলে পনের দিন । 
IEC বিভিন্ন পূজার বিগ্ৰহ বিসর্জন উপলক্ষে মেলা বসে ও উৎসব হয় | 
মাঁজলপুরের সম্বিতেশ্বর শিব মান্দর, দুপুরের শ্যামসন্দর জাঁউ মান্দর, 
কাটোয়ারা বনমালনপুরে মদনমোহন জীউ মান্দর আছে। রাস, দোল, গাজন 
উপলক্ষে নানা উৎসব হর। বসন্তরায়, পণ্সানন, শীতলা, বাবাঠাকুর, জৰরাসুর 
এসব লৌকিকদেবদেবীর পুজাও এই অণ্চলে অনুষ্ঠিত হয় । পাঁণ্ডতপাড়া ও কয়েল 
পাড়ার আছে ACH ঠাকুর ৷ কয়েলপাড়ায় পণ্ডানন ঠাকুরের সঙ্গে আছে 
শীতলা ও দক্ষিণ রায়। পণ্ডিতপাড়ায় একটি ইটের ঘরে আছেন পণ্টানন। সঙ্গে 
শীতলা । তাছাড়া বাবাঠাকুর, জ্বরাসূর ও বসন্তরায় বিগ্রহ আছে | 

জয়নগরের দর্্গাপুর গ্রামে আছে শ্যামসুন্দরের আটচালামান্দর । দেরবাঁড়য়া গ্রামে 
একটি অলঙ্কৃত রাজরাজেশ্বর মান্দর জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পাঁরত্যন্ত হয়ে আছে। 
মান্দর ১৮০৫ সালে তোর করেন রাজচন্দ্র দেব ৷ মান্দরে একাট শবালিঙ্গ ছাড়া কোন 
বিগ্রহ নেই । পাশের দীঘতে পড়ে আছে একাঁট ভগ্ন মান্দিরের চূড়া । 

জয়নগর থানার চোবা গ্রামে ২৮ চৈত্র থেকে ১লা বৈশাখ--এই চারাঁদন শিবপুজা, গাজন 
ও দোল উৎসব হয় ৷ পুজা হয় স্থানীয় পঞ্চানন্দ তলায়ও। এই পণ্চানন্দ তলায় একটি 
মাটির ঘরে পণ্চানন্দ, শীতলা মনসা, বনাবাবি, বসন্ত রায়ের বিগ্রহ আছে। 


বহড়, 


আদ গঙ্গার তারে বহড়; ও ময়দা দুটি সম্‌দ্ধ জনবসাঁত ছিল ৷ বহড়ু স্টেশনের 
পশ্চিমে বহড়; ও পদুবদিকে মঃদা গ্রাম বহড়ুর মধ্য দিয়ে কুলপা রোড জয়নগর 
ম'জলপন্র হয়ে চলে গেছে কলকাতার দিকে । 


আলিপুর মহকুমা at 


সতের শতকে কৃষ্ণরামদাস রায় মঙ্গলকাব্যে িখোঁছলেন__ 
“সঘনে দামামা ধৰন শুনি রায় গুণমাঁণ 
বড়ুক্ষেন্র বাঁহল আনন্দে ৷ 
বারাসাতে উপনীত হইয়া সাধু হরাষত 
পাঁজল ঠাকুর অদানন্দে ৷৷” 

এই বড়; ক্ষেত্র হল বর্তমান বহড়; ৷ এই গ্রামের সঙ্গে জাঁড়য়ে দেওয়ান নন্দকুমার বসম্র 
sisi কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির দেওয়ানী থেকে কলকাতায় কাস্টমস 
হাউসে দেওয়ানী করেন । এর ALAA প্রথম এসে বসতি করেন NASARA কাছে 
মাহনগ্ররে ৷ তারপর আসেন ময়দা গ্রামে । সেখান থেকে বহড়ুতে ৷ নন্দকুমারই 
বহড়ুর জামদার পত্তন করেন ৷ তান aiena বসতবাড়ি তৈরি করান ৷ জীর্ণ 
প্রায় সেই বাড়িতে তাঁর উত্তরপ[ুরন্ষরা এখনও বাস করছেন ৷ বাড়ির ভিতরে যে বৃহ 
চণ্ডীমণ্ডপাঁট ছিল, সোঁট নষ্ট হয়ে গেছে । এখানে প্রত বছর দর্গাপুজা হত। 
এখন হয় atl এই পরিবারের রায়বাহাদুর বৈকুন্ঠনাথ বস; ছিলেন খ্যাতনামা 
সঙ্গীতজ্ঞ ৷ কয়েকখানি প্রহসনও 1লখোঁছলেন তানি | 

বহড়ুর বিখ্যাত শ্যামসংন্দর SIS মান্দরাট ১৮২১ থেকে ১৫ সালের মধ্যে তৈরি করেন 
'নন্দকুমার বস: ৷ মান্দির নির্মাণে খরচ হয়োছল তিন লক্ষ টাকা ৷ নন্দকুমার 
গৃহত্যা করে বন্দাবন যাওয়ায় আগে তার জাঁমদারির {কছ অংশ দেবোত্তর 
করে যান ৷ বহড়ুর দাঁক্ষণমুখী শ্যামসুন্দরজীউ মান্দিরাটি নানাকারণে বৈশি্ট্য- 
পূর্ণ । ফ্রেসকো সাঁদ্জত মন্দির -নির্মাণে পাথর আনা হয় RIT থেকে | 
মান্দরের ভিতরে পাশাপাশি তিনটি ঘর। মাঝখানের ঘরে কারুকার্যময় 
কাঁণ্টপাথরের কৃষ্ণ এবং অণ্টধাতুর রাধিকা ais অবাস্থিত । অপর দুটি ঘরের একটি 
হল শ্যামসুন্দরজীর শয়নকক্ষ ; অপরাট ভোগ ঘর। মান্দরের কাঠের দরজা ও 
দরদালান কার্কার্যময় | ফ্রেসকোগাির অঙ্কন শিল্পী ছিলেন reat TA 
ভাস্কর । মান্দরের ছবি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এরা ছিলেন বৈষব-ভাবাপন্ন | 
“প্রবেশপথের শীর্ষে অণ্কিত barda বিষয়বস্তু রামলীলা, কৃষ্ণলীলা; শিবলীলা 
ইত্যাদি ৷ মোট পাঁচটি প্রাচীর এখানে আছে। সৰ্ববামে TARP হরপাৰ্ব'তাঁ, 
দুইপাশে নন্দী ও ভৃঙ্গী ৷ দ্বিতীয়টিতে বনবাসান্তে অযোধ্যায় রাজত্বকারী রামের 
সভাদশ্য । তৃতীরটি বেশ অভিনব, উপবিষ্ট গণেশকে দু বান্তি বন্দনা করছেন, 
এদের একজন নাক নন্দকুমারের পুত্র রামধন বস | চতুর্থ প্রাচীর চিত্রটি 


টৈতন্যলীলা সংক্রান্ত। কেন্দুস্থলে তুলসীমণ্ স্থাপন করে শ্ৰীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, 


aw দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


অদ্বৈত, যবন হরিদাস ইত্যাদিকে নিয়ে নৃত্য করছেন ৷ পণ্চতম চন্তাঢিই বেশী সুন্দর 
মনে হয়। বুন্দাবনের কুঞ্জে রাধা এবং কৃষ্ণের যুগল রুপ ৷ অঙ্কে অবহেলায় 
মলিন, তবহও এই প্রাচীর fsada সজীবতা লক্ষণীয় । আঁলন্দের পাশ্চমগান্ে 
৪ ফিট ৪২ ই ARRA এক বহুৎ রাসমণ্ডল ৷ রাসমণ্ডলের চতুৰ্পাশ্বে বন্দাবনের 
প্রসিদ্ধ কুঞ্জ এবং সচ্ছ সাঁললা যমুনা রাসমণ্ভলের কেন্দ্ৰে দুই জখীসহ বংশীবাদক 
কৃষ্ণ । কেন্দ্রের বাইরে অণ্টসখী নৃত্যরত কৃষ্ণ। আঁলন্দের পূর্ব গানেও ধায় 
আখ্যান 'চান্রত হয়েছে । বিষ্ণুর অবতার বিষয়ক চিন্র যেমন মৎস্য, কুর্ম, বরাহ TRE: 
পরশ:রাম, রাম, কল্কি ইত্যাদি এই অংশ আছে. বলরাম সমভদ্রা জগন্নাথ এবং 'বঞ্চু 
লাঁলার কয়েকটি দশ্যও দেখা বায় । কৃষ্ণের লীলাবিষরক বিশেষত বাল্যলীলার ae 
Sites হয়েছে। কিন্তু বিষয় বস্তুর আঁভনবত্বের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হোল 
চৈতন্যলীলার একি দৃশ্য । 'চত্রাটতে টৈতন্যদেবের যড়ভূজম্চার্ত, চৈতন্যদেবের 
উভয়পার্ে রাজা প্রতাপ রুদ্র এবং তীয় সভাপণ্ডিত MITOY 1...একেবারে নাচে, 
Aenima যে চিত্রটি আছে তা নিশ্চয় এই মান্দরের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর চিত্র এবং বিষয়বস্তু 
হিসাবে এর নিৰ্বাচনে শিল্পীর কল্পনাশান্তর পাঁরচায়ক । চিত্রটি এইরূপ ৪ প্রমোদ 
উদ্যানে উপাঁবৎটা অন্যমনস্কা রাধা ।  উদ্যানসংলগ্ন প্রাসাদের এক কোণ থেকে কৃষ্ণ 
গোপনে রাধাকে দেখছেন ৷ কিন্তু তাঁর এই আগমন একজন জানতে পেরে গেছেন, 
তিনি বিশাখা । বিশাখা রাধাকে সতর্ক করতে চান, জানাতে চান কৃষ্ণের উপাস্থাত-_ 
অবশ্য এমনভাবে যে কৃষ্ণ বুঝতে না পারেন ৷ বিশাখা তাই রাধার নিকটে NFA 
ধারণ করে দাঁড়িয়েছেন । কুরে কৃষ্ণকে স্পণ্ট দেখা যাচ্ছে। *( চাব্বশ পরগণার 
'মান্দর-_অসীম মুখোপাধ্যায় । পঃ ৯৫-১৬ ) 

অনাদরে বোঁশর ভাগ fba নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ 

“TERM See মান্দরে ননত্যপজো হয় । তাছাড়া বুলন, জন্মাষ্টমী, রালযান্রা 
“ও দোলযান্তা উৎসব অননষ্ঠত হয়। এর মধ্যে রাসযান্রার উতসবাঁটই সব থেকে বড় ৷ 
তিনাঁদন যাবত বিশেষ eRe চলে। একাঁট মেলাও বসে মান্দরে সরস্বতী 
এবং গঙ্গাপূজাও হয় । 

বহড়ংর অন্যান্য মান্দরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বহড়বাজাৱের কাছে পাঁচটি ছোট 
fading । বসুপাঁরবারের জনৈক বধু এই মান্দর নির্মাণ করেন ১২৬৩ বঙ্গাব্দে | 


মান্দিরের খরচ চলে দেবোত্তর সম্পাঁত্ত থেকে | প্রাতাঁদন পুজা হর । তাছাড়া চড়ক 
ও গাজনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 
জনৈক brota বাড়িতে জগন্নাথ, বলরাম ও Fea দারনমনাৰ্ত প্রাতাল্ঠত আছে। 


| 


আলিপুর মহকুমা aa 
নিতাপুজা হর । দ্নানযাত্রার কিছু খরচ এখনও TAP RITA বহন করেন । কারণ, 
এই বিগ্রহ তারাই প্রাতষ্ঠা করেন ৷ 
AWWA বাবাঠাকুরের বিগ্রহ আছে একটি চালাঘরে | ইনি হলেন ধর্মরাজ। ধর্মরাজ- 
Tis সাধারণত ga রূপে কল্পিত । কিন্তু এখানে আছে তার উপবিষ্ট বিগ্রহ | 
মাথায় জটা ও সাপের ফণা ৷ গায়ের রঙ সবুজ | পরনে বাঘের.ছাল। হাতে ও 
গলার রুদ্রাক্ষের মালা | কানে ধূতরার ফুল ৷ বিশাল মূর্তির চোখ তিনটি গোলাকার | 
বড় পাকানো গোফ ৷ ডান হাত অভয় মুদ্রার ভাঙ্গতে তোলা | ডান পা মুড়ে রাখা 
বাম পায়ের ওপর । মৃর্তির পাশে আছে শিবলিঙ্গ ॥ ধর্মরাজের এই ধরনের alo 
আছে দোনারপূর ও রাজপুর গ্রামে । বেশ বোঝা যায়, রাঢ় অঞ্চলের লোকদেবতা 
ধৰ্মঠাকুর শিবরূপ পরিগ্রহ করেছেন । নিয় সমাজের ওপর শৈব সম্প্রদায়ের প্রভাবের, 
কারণেই, ধর্মরাজ মহাদেবের বিগ্রহের মধ্য লীন হয়েছেন এখানে । 
এই বাবাঠাকুরের আকৃতিসদূশ পঞ্জানন্দের বিশাল বিগ্ৰহ আছে বাড়জ্যে পাড়ার । 
পণ্ডানন্দের, দুইপাশে ভূতপ্রেত এবং পারের কাছে জবরাসূরের মুর্তি রয়েছে ৷ 
এখানে দক্ষিণ রায়েরও পুজা হয়। 
ধর্মরাজার আর একাট বিগ্রহ আছে দাঁক্ষিণ পাড়ায় | 
ময়দা 
ময়দার লোকদেবতা ধর্মঠাকুর | এখানকার Ties বহড়ুর মত ৷ তবে আকারে 
কিছো ছোট | এইগ্রামে আরে! আছেন 1বাবমা; শীতলা ও মনসা । আদিগঙ্গা তীরে 
ময়দার বিখ্যাত কালামান্দর | মন্দিরে একটি শিলাকে দক্ষিণা কালিকার প্রতীবস্বরূপ 
পূজা করা হয়। মান্দরটি দক্ষিণমূখী আটচালা ৷ মান্দরের সামনে নাটমীন্দর, 
পূর্ব দিকে রান্নাঘর এবং পশ্চিম দিকে 'কালীকুণ্ড' । কালীকুণ্ড সম্ভবত আঁদগঙ্গার 
অংশ ছিল একসময় | 
farad, আদিগঙ্গা ধারে. এই কালীমীন্দিরটি ১১৭৬ বঙ্গাব্রে তৈরি করেন বড়িশার 
সাবণ‘ চৌধুরী বংশের গঙ্গাধর চৌধুরী । মান্দিরে দেবীর নিত্যসেবার জন্য তাঁরা 
দেবোত্তর ভুসম্পত্তি দান করেছিলেন । ১ বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব, CTRA মা, আবাঢমাসে 
অন্বুবাচী, ভাদ্র মাসে তালনবমী, ১ মাঘের উৎসব, শারদীয়া নবমী, কার্তিক অমাবস্যায়, 
মন্দিরে পূজা ও উৎসব হয়! ১ মাঘ উৎসবে একাট মেলা, বসে ৷ একটি পুকুর 
খড়তে গিয়ে জাহাজের অংশ পাওয়া যায়। সেই কাঠ থেকে তোর হয় মন্দিরের: 


দরজা ৷ এই জনশ্রুতি গ্রামে প্রচলিত | 
শবনাথশাস্জী আত্চারতে মাঁজলপরর প্রসঙ্গে লিখেছেন $ “কলিকাতা শহরের প্ৰায় 


ae দাক্ষিণ চাব্বশ পরগণার হীতিব্ত্ত 


ত্ৰিশ মাইল দক্ষিণে পূর্বকোণে সুন্দরবনের উত্তরপ্রান্তে মাঁজলপনুর নামে একট গ্রাম 
আছে। ইহা প্রাসদ্ধ জয়নগর গ্রামের পূর্বপাণ্বে অবস্থিত । ইহাতে ব্ৰাহ্মণ কায়ন্থেরই 
আঁধক বাস । ভত্রলোকাঁদগের বাসস্থান হইতে দূরে গ্রামের পার্শ্বে কামার, কুমার, 
. ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মচ প্রভীতর বাস আছে । {কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় আঁধক 
নর। গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ-কারস্থাদিগের কার্য নির্বাহের উপযনন্ত গ্রামখানির ইতিবৃত্ত 
জান না, অনুমান কার এককালে গঙ্গা এই পথে বহমানা ছল এবং গ্রামখাি গঙ্গার 
চড়ার উপর প্রাতচ্ঠিত হইয়াছে । পোর্তুগিজরা যখন এদেশে আসে তখন এই পথে 
আসিরাছিল বিনা ঠিক বাঁলতে ants না; কিন্তু প্রাচীন বাংলা কাব্যে ও পোৰ্ত1গিজদের 
যাত্রা বিবরণে 'মরদা নামক একটি গ্রামের উল্লেখ দেখা যায়, এই মাঁজলপুরের কয়েক 
ক্লোশ উত্তর-পূর্বে ময়দা” নামে এক গ্রাম এখনো বিদ্যমান আছে। ইহাতে অনুমান 
করা যায়, পোর্তাগজেরা এই পথেই আলিয়া থাকিবে । গ্রামের পাম্বে মাঠে মাটি 
AMS খখাড়তে ভগ্রজাহাজ ও বোটের নিদর্শন স্বরূপ অনেকদ্ুব্য পাওয়া গিয়াছে | 
তাহাতেও অনুমান হয়, এক সময় এই পথে জাহাজাঁদ চালত” ৷ ( আত্মচারত-_ 
শশবনাথ শাস্ত্রী । পঃ ১১) । 
গ্রামাট বৌশ পুরানো নয়। ষোল শতের শতক থেকে লোকবসাঁত শর; | প্রথম 
আসে পাবর্ণ চৌধুরী, যশোর রাজের কর্মচারী এবং তারও বেশ কিছ; পরে 
কোম্পাঁনর কর্মচারীরা । ততাঁদনে গঙ্গা গৰ্ভে পাল জমতে শুর করেছে । একাঁদন 
নদীপথ গেল বদলে | ALOAT গঙ্গার সেই মজা গৰ্ভ থেকে ভাঙা জাহাজের অংশ পাওয়া 
এমন 1কছ: অস্বাভাবিক ঘটনা নয় । 
দাক্ষণ বারাসাত 
গ্রামাট মুসলমান আমলের আগেও জনবসাঁতপূর্ণ ছিল। এখন একটি শহর ৷ 
একাঁটি রেলস্টেশন থাকলেও, কুলপা রোড দিয়ে বাসে যাতায়াত করা যায় | স্কুল, 
কলেজ, থানা, ডাকঘর, বাজার হাট সবই আছে। গ্রামের চৌধুরী ও বসংপারবার বহু 
প্রাচীন বাসিন্দা । 
দাঁক্ষণ বারাসাতের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে স্বামী অচলানন্দের নাম । এখানে তাঁর সমাধি 
মান্দৰ আছে । সমাধি মান্দরের স্থানাট একসময় "ছিল শ্মশান । এই শ্মশানে বসে 
তান সাধনা করতেন ছত্রভোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত 'ন্রপ;রাসূন্দরী মন্দিরের অরণ্যময় স্থানে বসে 
সাধনার দেবীকে জাগ্রত করেন এবং দেবী মাহাত্ম্য ছাঁড়রে পড়ে। অচলানন্দ দেহরক্ষা 
করেন কালীঘাটে । তাঁর ofan Be এখানে এনে সমাধি দেওয়া হয়। 
আগে সমাধি মন্দরে পূজার্চনা হত, মেলা বসত ৷ এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে | 


আলিপ;র মহকুমা ৭৯ 

দক্ষিণ বারাসাত রেলস্টেশন থেকে যাওয়া যায় গোবিন্দপুর গ্রাম । গ্রামের জামদার 
মন্দের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের নাম থেকে গ্রামার নামকরণ | একটি মসজিদ 
আছে | আর রয়েছে পঞ্চানন, বাঁবানব, FAI ATA ও রাপনম নাথ | দোল ও চড়ক 
উৎসব হয় । আর ১ বৈশাখ হয় গোষ্ঠ উৎসব ৷ একটি মেলা বসে দুদিনের জন্যে । 
দাক্ষণ বারাসাতের আদ্যমহেশ শিব মান্দর ও বিনোদিনী কালীমীন্দর বিখ্যাত ৷ 
শবসান্দির পূর্মুখী। আটচালা । বাজারের কাজে আছে বিনোদিনী কালীমান্দর ৷ 
দাক্ষণমূখী মন্দিরে পণ্চমুীণ্ডির ওপর একটি পাথরের SHS সোনার চোখ, রূপার ভ্রু, 
জহৰা ও নাসিকা আছে । ইনিই বিনোদিনী কলোঁ ৷ মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, 
নারায়ণ শিলা ও শাঁনঠাকুরের মৃন্মর মুর্তি ররেছে | কিদ্বদন্তী জনৈক দরাল চৌধুরী 
স্বপ্লাদেশ দিয়ে মান্দরের কাছে “কালী কুণ্ড’ থেকে È ASA খণ্ড উদ্ধার ও স্থাপন করেন। 
খড়ের ছাউনির ঘরে দেবী ছিলেন । বৰ্তমান মীন্দর 'নর্মাণ করান জয়নগরের বনমালী 
দাস ৷ 'বান্ন তিথিতে ASO বহুভন্তের অগ্রমন ঘটে । নিত্যপূজা হর l 
সতের শতকে কৃষ্ণরামের কাব্যে বার।সাতের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে । তখন স্থানটির 
দৈবমাঁহমা প্রচারিত হয়েছে যে কারণে আদিগঞ্গা দিয়ে যাতায়াতকারী সওাদাগররা 
তাদের বাণিজ্যতরী থাঁময়ে পূজা দিতেন ৷ গ্রামাটতে বসতি ছিল তার আগেই |: 
তবে বতমান মান্দিরাঁটি দেড়শ বছরের বেশি পুরানো নর । 
তিনটি আটচালা 1শবমান্দর প্রাতষ্ঠা করেন বসমুপাঁৱবার তাদের বসতবাড়ির সামনে I 
foai মান্দরের 7,16. তোর হয়োছল ১২০৭ ও ১২১৫ বঞ্গাব্দে । দুটি মন্দিরে 
পোড়ামাটির অলংকরণ আছে। মান্দির পাশের দোল মণ্ডে দোলের সময় রাধাকান্তজীউ 
jaar ও উৎসব হয়। এই গ্রহ আছে বসংবাড়ির ভিতরে কৃষ্ণ মণ্ডপে | 
তাদের বাড়িতে দূর্গা মণ্ডপে শারদীয় দূর্গাপূজা হয় এখনও । 
fariant কালীরান্দরের পশ্চিম দিকে মাটির মণ্ড বানিয়ে FICA মাসে 'সাতসতানের : 
দোল" উৎসব Gass হয় ॥ এই উপলেক্ষে সাতাট গৃহস্থবাড়িতে পঁজিত রাধাকৃষ্ণ 
গ্রহ আনা হয় এই মণ্ডে । একটি মেলা বসে । 

বাজারের কাছে 'বাবমার পুজাস্থানে মাটির ঢাপ ও শালন gio আছে। 
জগন্নাথদেবের মান্দর, শিবদাস আচাৰ্য বিদ্যালয়ের কাছে ধর্ম'রাজের মন্ময় মুর্তি 
মাসাঁটকারী গ্রামের পণ্াননের থান ও শীতলামান্দির, বোলয়াডাঙায় দক্ষিণরায় বা 
বাবাঠাকুরের শলনমূ্তিও পণ্ডাননের মৃন্ময় মুর্তি, রামকৃষ্ণ সারদামান্দির রয়েছে । 
দাসপাড়ার শতর্ঘা গাজীর সমাধি আছে জঙ্গলের মধ্যে । ১ মাঘ উৎসব ছাড়াও শনি 
অঙ্গলবারে অনেকে পুজা দেন | বাঁশাটিকরী ও পথেরহাট গ্রামে আছে দুটি মসজিদ | 


৮০ দা্িণ চব্বিশ পরগণার BOTS 


মাঝেরহাট 
এখানে ছিল আলিপুর আ্যারোদ্রাম। 'খাঁদরপুর ডক থেকে নামানো দ্রব্যাদি এখান 
দিয়ে রেলপথে যায় । 
সুভাষগ্রাম / চাংড়পোতা 

AAT নাম চংাড়পেতা । দুজন, মানুষের স্মৃতি নিয়ে স্থানাটর গৌরব ANA 
রয়েছে | সোমপ্রকাশ' পান্রকরে সম্পাদক দ্বারকানাথ 1বদ্যাভূষণ [ছিলেন এই গ্রামের 
মানুব | তাঁর জন্নন্থান এখানে | 'সোমপ্রকাশ” পত্রিকাটি বাঙলা দেশের বদ্ধ সমাজে 
সে সময়ের ছিল সমাদৃত । দ্বারকানাথের বাঁলষ্ঠ টচন্তাধারার স্পষ্ট পরিচয় সোম- 
প্রকাশের প্রাতাঁট পাতার অক্ষর হরে আছে | সম্পাদনারও ছল স্বতন্ম |শাক্ষতরুচির 
পাঁরচর । তান করেকখান বইও লিখোঁছলেন । দ্বারকানাথ মারা বান ১৮৮৬ সালে | 
তার ভাগনের শবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম মামাবাড়িতেই 1 দ্বারকানাথ কলকাতা থেকে, 
প্রেস ভাঠরে ।নজের গ্রামে নিবে বার । টশক্ষাপ্রনারের জন্য ।নজ গ্রামে একাঁট দ্কুলও 
প্রাতিষ্ঞা করেন । 


কুনতলা 
মথুরাপুর রোড স্টেশনে নেমে যেতে Bl নলগোড়া ও নোনাটাক্তি গমদ7ট 


উল্লেখযোগ্য | 

নলগোড়া বাধ'কু গ্রাম । গ্রামে মা খুড়ে নারায়ণ শিলা; শলাঁলঁপি ও অন্যান্য 
ধরনের দুব্যা।দ পাওয়া গেছে। জঙ্গল পাঁরৎকার করে ইটের ঘর ও প্রাচীন দীঘ পাওয়া, 
বার ৷ অনেকের অননুমান স্থানটি ছিল প্রতাপাদিত্য রাজ্যভু্ভ । গ্রামের শ্রামৎ 
কাঁপলানন্দ স্বানীপ্রতা্ঠিত “si Bia দাংখ্যযোগা শ্রমে” আশ্রম alow দিবনে 
৭ বৈশাখ বজ্ঞোৎসব হয় ॥ শিবমন্দির, কাল? মান্দর, সত্যেদ্বর শিবালিঙ্গ, ব্যাপ্রবাহনী 
নারারণী শর্ত এবং AIA, আঢেশ্বর, নারারণা, মনসা ও শাঁতলার থান আছে । 
চড়ক উৎনবাঁট নব থেকে জনাপ্রর ৷ রাস, শিবচতুদ্দশ্দী, অন্নপূর্ণ পুজা. গোম্ঠউৎনব 
FANGS হর । 

লাট, এলাকাভুন্ত সোনাটাক্র গ্রাম করেকাঁট ভাগে fae । দোল উৎসব, গ্রাজন, 
ANAL, TAS উৎসব, দোল উৎসবে দার বছর মেতে থাকে গ্রামটি । এখানে 
একাঁট গর্জন ও একাঁট শিবান্দর আছে । গ্রামের মমশানঘাটে পোষস্ংক্রান্ততে 
WALA ও মেলা. Bi আরও. FAF মেলার মধ্যে আছে. দোলের মেলা, 
CHS উৎনবের মেলা ও গাজনের মেলা ॥ 


আলিপুর মহকুমা ৮১ 
বাসন্তী ন | 
ক্যানিং থেকে নৌকার বা মোটর লণ্চে যাওয়া যায় | বাসন্তী থানার ভরতগড় স্থানাট 
প্রাচীন জঙ্গল: পরিষ্কার করে গ্রামাঁটর সৃণ্টি । সে সময়ে গভীর জঙ্গলে দ্বাদশাট 
Panra এবং একাটি দীঘির পাড় আবিষ্কৃত হয় । কোন একসময় প্রাকৃতিক বা 
অন্য কোন কারণে স্থানটি পারত্যন্ত হয় । গ্রামে একাঁট শীতলামন্দিরে ফাল্গ?ণ মাসের 
দোলপার্ণমায় বাৎসরিক পূজা ও মেলা বসে ৷ ভরতগড়ের উত্তর দিকে মহেশপুর 
হাটখোলায় বনাববির থানে ১ মাঘ দ:দনব্যাপী পুজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
আমঝাড়া গ্রামে পঞ্জানন্দ, দাক্ষণেশ্বর, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসার পূজা প্ৰচলিত 1 
কয়েকবছর আগে শুরু হয়েছে দ:ৰ্গগপূজা ৷ ১ বৈশাখ নববর্ষের মেলাটি বেশ 
জনাপ্রয় | 


ক্যানিং 


মাতলা নদীর তারে ক্যানিং অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্ৰ সুন্দরবন অঞ্চলের ধান, চাউল, 
গরান কাঠ, গোলপাতা, মাছ; মধু প্ৰভৃতি দ্রব্য এখান দিয়েই সরবরাহ হয়। ক্যাঁনং 
শহর রক্ষার জন্য. নদীতার বরাবর বাঁধ দেওয়া হয়েছিল ৷ নদীর দশ্যও রমণীয় ৷ 
ক্যানং আগে ছিল মাতলা গ্রাম নামে পাঁরচিত ৷ Clay শতকে ভাগীরথীর বুকে 
পাঁল জমতে থাকায় কলকাতা বন্দর সম্পর্কে আশঙ্কা দেখা দেয় ॥ সেই সময়ে পোর্ট 
ক্যানিংএর সৃষ্টি । ১৮৫৩ সালের ঘটনা ৷ লর্ড ডালহোঁসি তখন গভর্ণর 
জেনারেল ৷ চেম্বার অফ কমার্স প্রন্তাব দেয়, কলকাতা বন্দর নষ্ট হলে, নিদারুণ 
সঙ্কট সৃষ্টি হবে। মাতলার তাঁরে একাঁট বন্দর তৈরি করে, কলকাতার সঙ্গে তার 
রেলপথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। নদীপথেও যোগাযোগ থাকবে । 

বন্দর তৈরির জন্য ৫৪ নম্বর লাটের আট হাজার জাঁম কিনে নেওয়া হয় । তখন ছিল 
বোঁশর ভাগই জঙ্গলময় ৷ চাষের পাঁরমাণ একেবারে অন:ল্লেখ্য ! পাশের মাঠাঁট সরকার 
fam নিলেন বন্দরের বাড়িঘর তৌরির জন্য সাড়ে ছয়শত একর: জমি রাখা 
হল। প্ল্যান তৈরির পর কাজ শুর হয়ে গেল পুরোদমে. ॥ ক্যানিং শহরে 
১৬২ সালে গঠিত হয় মিউনিসিপ্যালিটি । সব জাম সরকার শর্ত সাপেক্ষে 
1মউানাঁসপ্যালিটির হাতে তুলে দেন | শর্ত ছিল প্রয়োজনে সরকার জাঁম ফেরত 
নেবেন ৷ মিউনিপিপ্যালিটির কর্তারা কাজে নেমে পড়লেন। কুড়ি লাখ টাকার 
পাঁরকজ্পনা টার হল ৷ এ টাকা খরচ হবে শহর উন্নয়নে-_রান্তা,ড্রেন ও বাঁধ তৈরিতে ৷ 
সউানাসপ্যালাটর ভাইস চেয়ারম্যান ফাৰ্ডিনাণ্ড স্কীলার খন্বই Senet হয়ে 


দাক্ষণ--৬ 


৮২ দাক্ষণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কুড়ি লাখ টাকার ঝণপন্ বাজারে ছাড়লেন ৷ fais হল মাত্র আড়াই লাখ টাকার ৷ এই 
স্কীলার ছিলেন বরদেইলে স্কীলার কোম্পাঁনর মালিক ৷ তাঁর স্বার্থ ছিল প্রবল | 
তিনি পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, রক্লামেশন ত্যাণ্ড ডক কোম্পানি গঠন 
করলেন ৷ প্রস্তাব দিলেন কোম্পাঁনকে কিছ? সুযোগ ASIAT দিলে তারা আড়াই লাখ 
টাকার শেয়ার 1কনবে ৷ সরকার সম্মত হয়ে কোম্পানিকে মাঁতলাল গ্রামের একশত 
একর জাম দান করলেন |. তাছাড়া এই কোম্পান ট্রাম রাস্তা, জোঁট নির্মাণ ও টোল 
সংগ্রহ করতে পারবে পণ্ডাশ বছর | 

বাট লাখ টাকা সংগ্রহ হল ১৮৬৬ সালের মধ্যে । এর আগেই ১৮৬২-৬৩ সালে 
কলকাতা-ক্যানং রেলপথ চাল; হয়ে যায় । এবার বন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হল। 
ক্যানিং বন্দরের জন্য মাতলার ওপর পাঁচটি এবং 'দ্যাধরীর ওপর দুটি জোট 
নির্মাণের কাজ শেষ হয় । ডক তোর হল । ট্রামের লাইন পাতার কাজ চলল ATA | 
১৮৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ছাঁব্থশখান জাহ৷জ এল নতুন বন্দরে । আর কেউ এল AT! 
ঝড়ের দাপটে দুখান জাহাজ ফিরে গেল ৷ তাছাড়া ভাগীরথীর জলরেখা RI TIZA 
থেকে যাওয়ায় কলকাতা বন্দরে জাহাজ চলাচল চলছিল স্বাভাবিক ভাবে | 

সুতরাং গোলযোগ দেখা দিল ৷ কোম্পানির সঙ্গে মউীনাসপ্য।লাটর বাঁধল মামলা । 
সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে সব রকম সাহায্য বন্ধ করে দিলেন ৷ ১৮৭০ সালে সরকার 
ধমউানাঁসপ্যালাঁটর সম্পাত্তি ক্রোক করেন । ১৮৭১ সালে বন্ধ হয়ে গেল নির্মাণের 
কাজ ৷ সুন্দরবনের জাঁমদারা নিয়ে ব্যবসা করতে গড়ে উঠল নতুন সংস্থা পোর্ট ক্যানিং 
ল্যাণ্ড কোম্পানি ৷ কিন্তু ১৯৫৩ সালে নতুন আইনে paian 
বন্দর Baa উত্থান ও পতনের এই হল সংক্ষপ্ত ইতিহাস । 

ক্যান 1কল্তু বর্তমানে একাঁট আধ্দীনক শহরের রূপ নিয়েছে । স্কুল কলেজ, 
হাটবাজার, ডাকঘর, থানা, ব্যাঙ্ক, ?সনেমা হল, সবই আছে এখানে ৷ 1মউীনাঁস- 
প্যালাটও আছে কলকাতা থেকে CHCA যাওয়া যায় ॥ বাসে যাওয়া যায় ক্যাঁনং 
TAA রোড দিয়ে | 

ক্যানং শহরে ব্ৰহ্মপমজার মেলাটি উল্লেখের দাব রাখে ৷ প্রায় আঁশ বছর আগে 
স্থানীয় বাজারের দোকানপাট পড়ে বায় । তারপর ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ব্হ্ষপূজার 
উৎপত্তি । পুজা হয় সাতাঁদন ৷ বাজারের কাছের জাঁমতে বারাঁদন ধরে মেলা চলে । 
বৰ্তমানে উৎসব ও মেলাঁটি জনাপ্রয় সম্প্রীতকালের সুন্দরবন মেলাটিও যথেষ্ট 


মৰ্যাদা পেয়েছে । 1বাঁভন্ন স্থান থেকে Qa oer এই সময় । একটি বনাবাবর 
থান আছে 4 


আলিপনর মহকুমা রি 
ক্যানিং স্টেশন থেকে যাওয়া যায় বাঘিনী গ্রামে । এই গ্রামে কালী: fener 
শীতলা, শ্রীচৈতন্য, পণ্ডানন্দ এবং মনসার মন্দির ও থান আছে । চড়ক উৎসবে তিন 
দিনের মেলা বসে ৷ উৎসব শর; হয় সংক্ান্তির সাতাদন আগে থেকে । তালা 
গ্রামেও কালী, পঞ্ানন্দ, শীতলা, মনসা, বনবিবি, বাবা ঠাকুর আছে দক্ষিণ চব্বিশ 
পরগণার অন্যান্য গ্রামের মত ৷ কালীপুজা ও গোষ্ঠ উৎসবের মেলায় আশপাশের 
গ্রাম থেকে আসে নানান পণ্য । ক্লেতারও অভাব থাকে aT! তালদিতে একাট 
স্টেশন. আছে৷ তালাদ স্টেশন থেকে যেতে হয় ডেভস আবাদ গ্রামে । ডেভিস 
নামে জনৈক ইংরেজ গ্রামাটির পত্তন করায় তার নামে ডোভস আবাদ ৷ কাল), শীতলা, 
পঞ্চানন, শিব, বাবাঠাকুরের বেশ.কিছ; থান আছে । প্রাচীন দোলযাত্রার মেলাট 
বেশ জনাপ্রয় । শিয়ালদহ থেকে ৩২ কিঃ মিঃ ৷ ক্যানিং থেকে ১৪ [কঃ মিঃ । 


চকমাণিক ১ 

আমতলার কাছেই গ্রাম চকমাণিক | বারূইপ[ুর-আমতলা-বাঘরাহাট-ারপূর 
স্থান 'দয়ে প্রবাহিত ছিল গঙ্গার ধারা ; AA হরোছল বদ্বীপ আমতলা হাটের প্রায় 
সাত মাইল পাশ্চিমে চকমাণক অঞ্চলে । তখন কোন নাম fea না Senior 
কোম্পানি, আমলে বাওয়ালী মণ্ডলদের একজন মাণিক মণ্ডলের নৌকাঘাট ছিল 
এখানে ৷ এই ঘাটে তার সাতশ নৌকা থাকত । ৷ খড়ের ব্যবসা ছিল তার ব্যবসা 
পড়ীত হলে, মাণিক মণ্ডল তার সব নৌকা কোম্পানিকে দান করেন ৷ কৃতজ্ঞ 
কোম্পানি কর্তৃপক্ষ নৌকাঘাটার চকাঁট দান করে মাণিক ম'ডলকে | সেই থেকে 
অঞ্চলটি চকমাঁণক নামে পারচিত হয় । 

ado, আলিবার্দর সময়ে বগাঁর হাঙ্গামায় লাঁতফপঢুর গ্রাম থেকে এখানে 
এসোঁছলেন wae FUR পণ্ডিত । নিজের গ্রামে ফেলে এসেছিলেন তাঁর আরাধ্য 
ধর্মঠাকুর ৷ নতুন জঙ্গলময় জায়গায় আম-জাম-বট-নিম-অশোক গাছের ছায়ার 
প্রথমে কোন আশ্রয় তাঁর জোটে নি! দ:র গ্রামে গিয়ে খাবার জ:টলেও আশ্রয় ছিল 
অশোক গাছে। গাছের ওপর মাচা বেধে থাকতে হরোছল তাঁকে | 

কড়ুই পাঁণ্ডত স্বপ্নাদেশ পেলেন, একা থাকতে না পেরে ধ্মঠাকুর চলে এসেছেন | 
চরে পদ্মগাছের নিচে আছেন ৷ তাকে প্রাঁতণ্ঠা করে যেন পংজার ব্যবস্থা করা হয়। 
পরাঁদন রাত শেষ না হতেই SLE গেলেন কড়ুই প্ডিত। বালি খণড়ে পেলেন 
চতুক্কোণ শিলাসনে খোদাই করা দর ধর্মঠাকুরের মুর্তি শালগ্রাম আর আদ্যাশক্তি 
ও গনেশের WAS শিলাখণ্ড | তুলে নিয়ে এলেন তাদের ৷ অশোকগাছের নিচে 


BR fare চব্বিশ পরগণার ইতিব্স্ত 
কায | নিত্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। গ্রামে: গিয়ে চাষ করেন” 
বমঠাকুরের গান | 


] 
|লিবাদরি জনৈক কর্মা নৌকাযোগে Gone যাওয়ার সময় তাঁর 


০১২ (চারটি সাঁতরে রাতের অন্ধকারে উঠলেন শ্রী চরে ॥ FR 


পাঁণ্ডতের কুটীরে প্রজবীলত আলোক শিখা দেখে সেখানে এগিয়ে গেলেন ৷ সেখানে 
আশ্রর মিলল তাঁর | আর পেলেন খাদ্য ৷ “কিন্তু খাওয়ার জল ছল না: সেখানে ৷ ছিল 
মাত্র দেবতার চরণামৃত। কড়ূইপাণ্ডত সেকথা জানালেন ৷ ' কর্মচারী জানতে 
চাইল, এঁ চরণামৃত পানে কি উপকার হতে পারে । কড়ুই পাঁডত জানালেন 
্রার্থত বস্তু লাভ হবে। কর্মচারীটি বলল-_মারাঠাদের সঙ্গে নবাবের a 
চলছে | নবাব জয়ী হলে পাঁণ্ডত AAPS হবেন । আর পরান্ত হলে, দেবতার 
[বিসর্জন তো হবেই, সেইসঙ্গে {মিলবে চরম শান্ত ৷ 

এই ঘটনার 1কছ:; বাদে, ১৭৪৪ সালের ৩১ মার্চ মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর ATWO 
fees হলেন ৷ বর্গাঁর হাঙ্গামা দুর হল । কর্মচারীর মুখে নবাব আলিবার্দ 
চরণামৃতের কাহিনী শুনলেন ৷ নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে বদ্ধীপের পণ্ডাশে বিঘা জাম ও 
অর্থদান করলেন কড়ুই পণ্ডিতকে ৷ 

এবার ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে | নানান প্রার্থনা নিয়ে আসতে থাকে, 
fates সম্প্রদায়ের মানূষ ৷ কড়ুই পণ্ডিত নীলপুজা, বৈশাখী পঠীর্ণমা, জন্মাষ্টমী 
ও মহাত্টমীতে or পুজার ব্যবস্থা করেন ৷ কড়াই পণ্ডিত প্রাঁতা্ঠত ধৰ্মঠাকুর 
আছেন অশোক গাছের 1নচে ৷ চারাঁট উৎসব এখনও অনুষ্ঠিত হয়। তার উত্তর 
পুরুষরা এখনও পুজা করে চলেছে। অশোক গাছের কাছেই বাঁধানো পুকুর ৷ 
শোনা যায়, এই পুকুর কাটার সমর মাটির নিচে জীর্ণ নৌকা ও মানবের কণৎকাল 
পাওয়া গিয়েছিল ৷ 


ঘ্টয়ারী শরীফ 


এখানে আছে পার মোবারক আল গাজীর (বড়খাঁ গাজী) দরগাহ ও মসাঁজদ | 
মুসলমানদের ais তীর্থক্ষেত্র । সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল ঘাটিয়ারী শরীফ। 
বর্তমানে মদমল পরগণাভুন্ত । গাজী সাহেব সুন্দরবনের ব্যাপ্রদের বশীভূত করে এখানে 
জনপদ গড়ে তোলেন ৷ ASS, গাজী সাহেব বাঘের পিঠে ঘরে বেড়াতেন। 
তান এবং তাঁর ভাই কাল: গ্রাজীকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পুজো দিয়ে থাকে ৷৷ 


SMe মহকুমা 9৫ 


প্রাত বছর আষাঢ় ও ভাদ্রমাসে গাজী সাহেব স্মরণে ঘাঁটিয়ারী শরীফে দুটি বড় 
মেলা হয় । .. 

“গাজী সাহেব সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচারিত | তার একটি হল বার,ইপ,রের 
জমিদার রায়চৌধুরীদের নিয়ে । জাঁমদার মদনমোহনকে খাজনা বাঁক ফেলার 
অপরাধে নবাবের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় । মদনমোহন গাজীর শরণাপন্ন হন | 
গাজীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে নবাব ম্যার্শদকুলী খাঁ তাঁকে মুন্ডি দেন। ব্লায়চৌধ:রীয় 
গাজীর দরগাহ tela কাঁরয়ে দেন এবং 1বস্তর পাঁরোত্তর জাম দান করেন ৷ গাজী 
সাহেবের সঙ্গে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রদেবতার সংঘাত এবং বনাবাবির হস্তক্ষেপে তার অবসান 
নিয়েও ছাড়িয়ে আছে নানান কাহিনী | 

foal, শরীফে ৭ আষাঢ় থেকে শুরু হয় গাজার তিরোধান উৎসব ৷ সাতাদনের 
উৎসবের সঙ্গে থাকে মেলা ৷ ১৭ শ্রাবণ থেকেও উৎসব এবং মেলা হয় । এখানে গোমাংস 
খাওয়া নিষিদ্ধ । হন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মান্য যোগ দেয় | অন্বুবাঁচির 
সময় উৎসবে দরগাহে শিরাঁণ দেয় অনেকে প্রথম শিরাঁণ নেওয়া হয় জাঁমদার রায়চৌধ:রী 
বাড়ির ৷ উৎসবে দুর দুরান্তের মানুষ যোগ দেয় । বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয় | 
দৈনিক aaa aasa প্রকাশিত একা gAn শরীফের আকর্ষণীয় [বিবরণে 
আছে £ “চিৎকার, চে'চামোঁচ ৷ হৈহহট্রগোল ৷ অসংখ্য CALAFIA, কাউডা-বাচডা, 
বড়ো-ব:ড়ি, জোয়ান--সব একাকার | হিন্দ;ম:সলমান নিবিশেষে । অনেকটা জায়গা 
জ:ড়ে হোগলার ছাপরা । তার মধ্যে অনেকগমলোতে খাবারের ও চায়ের দোকান 
পুজোর সামগ্রি ও শিরনিরও ; কতকগুলো আবার ভন্ত-যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ৷ 
এন জন্য অবশ্য ভাড়া দিতে হর, পঞ্চাশ পয়সা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত । কোন 
বাঁধাধরা নিয়ম নেই ॥ তার মধ্যেই যাত্রীরা বিশ্রাম করছে, স্নানের পর CAAA. AAT 
জামা-কাপড় বদলাচ্ছে ৷ রাঁধছে, খাচছে। প্ৰয়োজনবোধে তারই একধারে বাচ্চাদের 
প্ৰস্নাব-পায়খানার ব্যাপারটাও সারিয়ে নিচ্ছে | আশে-পাশেও যে যেখানে একটু 
ফাঁকা জায়গা পেয়েছে, সেখানেই কাপড়-চাদর-মাদনর-কণ্যাতা যা হোক বিছিয়ে 
(এনবও এখানে ভাড়া পাওয়া যায় ) বসে পড়েছে বিশ্রাম কিংবা আহার করতে | 
অনেকে বাড়ি থেকেই খাবার তৈরি করে আনে। কেউ কেউ এখানকার দোকান 
থেকেও কনে নেয় | অনেকে রান্না করেও খায় | 

চলার পথ জলে কাদায় ATS AI করছে। তার মধ্যে দিয়েই চলেছে হুটোছ;টি, 
ব্যন্ততা ৷ দোকানী, পৃজারী থেকে তীর্ঘযান পর্যন্ত কারোরই যেন একটুকু বাড়তি 
সময় নেই হাতে নষ্ট করার মতো ৷ সবাই খুব ব্যন্ত । গাজা সাহেবের দরগ্রাহতে 


৮5 দক্ষিণ চাব্বশ.পরগণার হীতিবৃত্ত 


AWS করলেন গ্রহ । নিত্য পুজার বাবস্থা করলেন | গ্রামে গিয়ে চাষ করেন” 
আর কৃষকদের শোনান ধৰ্মঠাকুরের গান । 

এমন সময় নবাব আলিবা্দর জনৈক কর্মী নৌকাযোগে পথে যাওয়ার সময় তাঁর, 
নৌকাডুব হয় ৷ aoe সাঁতরে রাতের অন্ধকারে উঠলেন এঁ চরে । কড়ুই 
পাঁণভতের কুটীরে প্রজবীলত আলোক শিখা দেখে সেখানে এগিয়ে গেলেন ৷ সেখানে 
আশ্রর ?মলল তাঁর | আর পেলেন খাদ্য ৷ কিন্তু খাওয়ার জল ছিল না সেখানে ৷ ছিল 
মাত্র দেবতার -চরণামৃত। কড়হইপাডত সেকথা জানালেন ৷  কর্মচারীট জানতে 
চাইল, @ চরণামৃত পানে কি উপকার হতে পারে । কড়ুই পাঁণ্ডত জানালেন 
্রার্থত বস্তু লাভ হবে। কর্মচারাঁটি বলল-__গারাঠাদের সঙ্গে নবাবের বধ 
চলছে | নবাব জয়া হলে পাঁণ্ডত AHS হবেন। আর পরান্ত হলে, দেবতার 
বিসর্জন তো হবেই, সেইসঙ্গে মিলবে চরম শান্তি | 

এই ঘটনার 1কছ: বাদে, ১৭৪৪ সালের ৩১ মার্চ মারাঠা সেনাপাঁত ভাস্কর পাঁণ্ডত 
নিহত হলেন ৷ বগর্শর হাজামা দুর হল । কর্মচারীটর মূখে নবাব আঁলবার্দ 
চরণামৃতের কাহিনী শুনলেন | নবাব সন্তুষ্ট চিত্তে বদ্ধীপের পণ্টাশ বিঘা জাঁম ও' 
অর্থদান করলেন FOZ পাণ্ডতকে । 

এবার ধর্মঠাকুরের মাহাত্য প্রচারিত হতে থাকে । নানান প্রার্থনা নিয়ে আসতে থাকে 
ধ্বাভন্ন সম্প্রদায়ের মান্য | FOS পাঁণ্ডত নীলপুজা, বৈশাখী পর্ণ মা, জন্মাষ্টমী 
ও মহাঞ্টমীতে {বশেষ পুজার ব্যবস্থা করেন। I পণ্ডিত প্রাতীষ্ঠিত ধমঠাকুর 
আছেন অশোক গাছের 1নচে। চারাঁটি উৎসব এখনও অন:ষ্ঠিত হয় । তার উত্তর 
পুরুষরা এখনও পুজা করে চলেছে । অশোক গাছের কাছেই বাঁধানো ALT! 
শোনা যায়, এই পুকুর কাটার সময় মাটির নিচে জীর্ণ নৌকা ও মানুষের কঙ্কাল 
পাওয়া পিয়োছল ৷ 


ঘুটিয়ারী শরীফ 

এখানে আছে পীর মোবারক আল গাজীর. (বড়খাঁ গাজী) দরগাহ ও মসাঁজদ | 
মুসলমানদের পাঁবত্র তাৰ্থক্ষেত্ৰ সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল ঘরটিয়ারী শরীফ । 
বর্তমানে মদমল পরগণাভুক্ত । গাজী সাহেব সুন্দরবনের ব্যাপ্রদের বশীভূত করে এখানে 
জনপদ গড়ে তোলেন ৷ লোকগ্রনৃতি, গাজী সাহেব বাঘের পিঠে ঘরে বেড়াতেন | 
তান এবং তাঁর ভাই কাল গাজীকে হিন্দ:-মন্সলমান 'নার্বশেষে পুজো দিয়ে থাকে ৷৷ 


Seria মহকুমা ৮৫ 


প্রতি বছর আষাঢ় ও ভান্রমাসে গাজী সাহেব স্মরণে ঘ;টিয়ারী ATOR দুটি বড় 
মেলা হয়। 

গাজী সাহেব সম্বন্ধে বহ; কিংবদন্তী প্রচারিত 1 তার একটি হল বারুইপ;রের 
জমিদার রায়চৌধুরীদের নিয়ে । জাঁমদার মদনমোহনকে: খাজনা বাঁক ফেলার 
অপরাধে নবাবের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। মদনমোহন গাজীর শরণাপন্ন হন! 
গাজীর জ্বগ্নাদেশ পেয়ে নবাব স্যার্শদকুলী খাঁ তাঁকে ALIS দেন | রায়চৌধুরীরা 
গাজার দরগাহ তৈরি কাঁরয়ে দেন এবং বিস্তর পীরোত্তর জাম দান করেন ৷ গাজী 
সাহেবের সঙ্গে সুন্দরবনের ব্যাপ্রদেবতার সংঘাত এবং বনাবাঁবর হস্তক্ষেপে তার অবসান 
{নিয়েও ছাঁড়য়ে আছে নানান কাহিনী | 

হার. শরীফে ৭ আষাঢ় থেকে শর; হয় গাজীর [তিরোধান উৎসব ৷ সাতাঁদনের 
উৎসবের সঙ্গে থাকে মেলা ৷ ১৭ শ্রাবণ থেকেও উৎসব এবং মেলা হয় । এখানে গোমাংস 
খাওয়া নিষিদ্ধ ৷ হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মাননষ যোগ দেয় | অন্বুবাঁচির 
সমর উৎসবে দরগাহে শিরা দেয় অনেকে ৷ প্রথম শিরাঁণ নেওয়া হয় জাঁমদার রায়চৌধুরী 
বাঁড়র | উৎসবে দুর দূরান্তের MAA যোগ দেয় । বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয় | 
দৈনিক ‘ana পাঁৱকায় প্রকাশিত একাঁট ঘটিয়ারী শরীফের আকর্ষণীয় বিবরণে 
আছে? “চিৎকার, চে'চামোঁচ ৷ হৈহট্রগোল। অসংখ্য মেরে প্রঃ কাচ্‌চা-বাচডচা, 
IA G, জোয়ান-_সব একাকার | হিন্দ--মন্সলমান নিৰ্বিশেষে ৷ অনেকটা জায়গা 
HUG হোগলার ছাপরা ৷ তার মধ্যে অনেকগলোতে খাবারের ও চায়ের দোকান | 
পুজোর সামাগ্র ও শিরনিরও ; কতকগুলো আবার ভন্ত-যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য ! 
এর জন্য অবশ্য ভাড়া দিতে হর, পঞ্চাশ পয়সা থেকে পাঁচ টাকা পর্মন্ত। কোন 
বাঁধাধরা নিয়ম নেই ॥ তার মধ্যেই যাত্রীরা বিশ্ৰাম করছে, স্নানের পর মেয়ে SCNT 
জামা-কাপড় বদলাচ্ছে । রাঁধছে, খাচছে ৷ প্রয়োজনবোধে তারই একধারে বাচ্চাদের 
্রশ্নাব-পায়খানার ব্যাপারটাও সারিয়ে নিচ্ছে । আশে-পাশেও যে যেখাগে একটু 
ফাঁকা জায়গা পেয়েছে, সেখানেই কাপড়-চাদর-মাদঃর-কণযাতা যা হোক বিছিয়ে 
( এসবও এখানে ভাড়া পাওয়া যায় ) বসে পড়েছে fama কিংবা আহার করতে | 
অনেকে বাড়ি থেকেই খাবার তৈরি করে আনে । কেউ কেউ এখানকার দোকান 
থেকেও কনে নেয় । অনেকে রান্না করেও খায় | 

চলার পথ জলে কাদায় পণ্যাচ ATS করছে ৷ তার মধ্যে দিয়েই চলেছে ছুটোছুটি, 
ব্যস্ততা । দোকানী, পৃজারী থেকে তাঁথ'যান্রী পর্যন্ত কারোরই যেন একটুকু বাড়াত 
সময় নেই হাতে নষ্ট করার মতো ৷ সবাই খুব TS! গাজী সাহেবের দরগাহতে 


৮৬ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


যাচ্ছে পূজা চড়াতে । হিন্দুরা নৈবেদ্য দিচ্ছে fats, মানত রাখছে ছাগল দিয়ে ৷ 
মুসলমানরা দিচ্ছে মুরগী, মিঠাই । কাছারী পূকুরে যাচ্ছে শিরান ভাসাতে, 
মনস্কামনা [সিদ্ধ হবে ক না জানতে | 

এখানকার মেলায় আর পাঁচটা মেলার মতো জৌলস নেই ৷ নেই হরেকরকম 
রঙিন 'জীনসের 'বাকাঁকনির হাট, ম্যাঁজক, সার্কাস, নাগরদোলা, pate ও স্টলের 
ভীড়। অসংখ্য মান:ষের 1বাঁচনত এই মেলা ঘুটয়ারী শরীফে । অবশ্য সামান্য কিছু 
প্লাস্টকের ও মাটির খেলনা, ছোটখাটো তৈজসপন্র, রাঙন ফিতে, কাচের ও প্লাঁঘ্টকের 
BIG, গহনাও পাওয়া যায়--মেলার সময় ছাড়াও যেমন থাকে এখানকার কোন কোন 
দোকানে ৷ কমে ক্রমে ছোটখাট গঞ্জ (বিশেষ করে চাউলের ) হিসাবেও গড়ে উঠছে 
জায়গাটা | মেলা ও পারগাজী মোবারক আলার দরগাহ‘তাতে সাহায্য করছে NA | 

কি একটা বিশ্বাসের টানে, দীর্ঘাদন থেকে, হাজার হাজার মানুষ এখানে আসে | 
সবার মনোবাসনা পর্ণ হয় না, কারো কারো হয় ! তব; তারা আসে । বারে বারে, 
বছরে বছরে | মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য । পূণ হবার পর পুজো দিতে; 
মানত রক্ষা করতে | অনেকে আবার শুধু ভান্ত শ্রদ্ধা জানাতেও আসে ৷ তাদের 
বিশ্বাসের গায়ে মোটা আঁচড়ের দাগ পড়োন আজও ৷ ঘহাটয়ারী শরীফের মেলার 
প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ এটাই । 

বহুকাল আগে পীর গাজী মোবারক আলা তাঁর দুই RAS ও ভয়ঙ্কর পাম্বচির 
দুটি বাঘকে নিয়ে কাছের কোন এক গাছতলায় এসে আন্তানা করলেন । তখন এই 
বাঁসলা গ্রাম ছিল জনবসতিহীন, জঙ্গলেঘেরা । মানুষের আনাগোনাও প্রায় ছিল না 
বললেই চলে ৷ রেলপথের কথা তখন কে ভেবেছে এখানে ৷ গাজী সাহেব একাঁদন 
রোজের মতো তাঁর ছোট্র মাটির হাঁড়িটায় করে ভাত ফুটিয়ে সবে নাঁময়েছেন, এমন, 
সময় একদল জনমজুর এসে হাঁজর। কাছে কোথাও হয়তো তারা মাটি কাটার 
কিংবা চাবের কাজ করাছল। তারা বলে, ক্ষিধে পেয়েছে, ভাত দাও । মাঁটর 
হাঁড়তে তিনাঁট প্রাণীর মতো সামান্য কটা ভাত, আর এই এতগুলো ক্ষুধার্ত জন- 
মজুর ! feg নির্বিকার গাজী বললেন, বেশ, বসে যাও | তারপরই ঘটলো সেই 
আশ্চর্য কাণ্ড! এ অতগনুলো লোকও একসঙ্গে সেই ছোট্ট মাঁটর হাঁড়ীর ভাতগুলো 
খেয়ে শেষ করতে পারল না। দেখতে দেখতে ক করে যেন গাজীর এই অলোক 
ক্ষমতার কথা ছাঁড়য়ে পড়ল গ্রামে গঞ্জে, দূর-দরান্তে । ক্রমে বিপদতারণ মধুসুদন 
হয়ে উঠলেন fein হিন্দ;-ম:সলমান নির্বিশেষে সকলের কাছে । তার খ্যাত বিস্তৃত 
হল। *বাপদসংকুল সুন্দরবনের এই জঙ্গল রাজ্যে তাঁর প্রভাব প্রাতপান্তও সংপ্রতিষ্ঠিত 


আলিপুর মহকুমা va 


হল। আর তখন থেকেই শুরু হল তার কাছে মানুষের আনাগোনা ৷ বিপদ থেকে 
উদ্ধার পাবার জন্যে গাজী সাহেব হয়ে উঠলেন মোঁদনীমল্ল পরগণার এই জঙ্গলরাজ্যের 
একচ্ছত্র অধপাত ; জঙ্গলের রাজ্যে মানুষের [বপদভঞ্জনের প্রধান ও একমাত্র সহায়--- 
গাজী সাহেবের দেহরক্ষা বিষয়ে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে । গাজী সাহেবের ভক্ত 
যেমন ছিল অসংখ্য তেমান “ee কম ছিল না। একাঁদন কয়েকজন লোক এল গাজী 
সাহেবের কাছে ৷ . তিনি বুঝলেন তারা তাকে হত্যা করতে এসেছে ৷ তান তাদেরকে 
অপেক্ষা করতে বলে মসজিদের দরজা বন্ধ করে নমাজে বসলেন। অনেকক্ষণ পরেও, 
‘তান বেরুচ্ছেন না । অধৈর্য হয়ে তারা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে দেখলো গাজী 
সাহেবের চিরসমাধি*হয়ে গেছে | 

অন্য কাহিনীটা এই রকম ঃ প্রচণ্ড খরায় সব জ্বলে-পদুড়ে যাচ্ছে । বহাষ্টর কোনই 
সম্ভাবনা নেই ৷ GE ও শিষ্যরা তাঁকে ধরলো, একটা বাহত করুন ৷ তিন মসাঁজদের 
ভেতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে আল্লার সঙ্গে দরবারে বসলেন । তার আগে শিষ্যদের 
বললেন, আম নিজে থেকে বোঁরয়ে না আসা পর্যন্ত তোমরা দরজা খুলো না, 
আমাকে ডেকো না। {তনাদিন হয়ে গেল, feta আর আসেন না। "চিন্তিত হয়ে 
{শিষ্যরা দরজা খুলে ফেললো ৷ দেখলো গাজী সাহেব সমাধিস্থ । তারা সেখানেই 
তার দেহ কবর দিল । আকাশ ভেঙ্গে ব্‌ষ্ট নামলো ৷ সেই 1দনটা ছল 'হন্দহদের 
অদ্বুবাঁচর দিন ৷ ঘরুটিয়ারী শরীফে মোবারক গাজীর অম্বুবাঁচর মেলা এই 
কাহনীকেই স্মরণ FIT দেয় | 

অদ্ব;বাঁচির মেলা হয় সাতাঁদন ধরে। লোকসমাগম ঘটে প্রায় পচিশ হাজারের মতো । 
গাঁৱৰ দিনমজুর, চাষী, ছাপোষা গৃহস্থ, নিয়াঁবত্ত, মধ্যবিত্ত, SDE, শিক্ষিত, 
আঁশাক্ষত, চাকুরে, ব্যবসায়ী, বেকার, গাঁয়ের শহরের নানা শ্রেণীর অবস্থার, TIEA 
ও পেশার মানুষ আসে অনেক দুর দুর গ্রাম ও শহর থেকে ; তবে গ্রামের TAKA 
সংখ্যাই বেশী। তাদের আঁধকাংশই সাধারণতঃ ছাপোষা গৃহস্থ । বেশী আসে, 
যারা মামলা-মোবদ্দমায় ALAS, পারিবারিক ঝামেলায় ব্যাতব্যন্ত, অনেক করেও 
যারা দীর্ধীদনের রোগ-ভোগ ও নানাবিধ দূর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারছে না ৷ আর 
আসে আত্মজর কাকলী শোনার জন্যে যাদের হৃদয় ব্যাকুল, অথচ সন্তানের AN দেখতে 
পাচ্ছে না তারা, দ্রগাহতে পুজা চড়ায়। কাছারী পঢকুরে শিরাণ ভাসায় ৷ 
ভাসানো শিরাঁণ যাঁদ ডুবে গিয়ে আবার ভেসে ওঠে, তাহলে ACS হবে প্রার্থীর 
মনস্কামনা পুর্ণ হবে | তখন সে 'শরাঁণটা খেয়ে নেয় | অবশ্য ডুবে গিয়ে ভেসে 
উঠছে, চোখে পড়ল না ৷ প্রার্থীরা শিরাণ ভাসিয়ে কিছদক্ষণ পরে সেটা তুলে নিয়ে 


ঢা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিব্ত্ত 


খেয়ে ফেলছে। বলে, এতেও নাক কাজ হয়। ভাসানো 'শিরাঁণ খেয়ে অনেকেই 
নাকি পঢত্র-সন্তান লাভ করেছেন । অনেকের অন্যান্য নানা রকম বিপদও কেটে গেছে ৷ 
আর একটা মেলা হয় পাঁচ দিনের, আগস্ট মাসে ৷ অদ্বুবাঁচর মেলা যেমন প্রধানতঃ 
সাধারণ মানুষের, আগণ্টের মেলা তেমাঁন মুসলমান ফাঁকর ও মোল্লাদের ৷ ভারতের 
নানা জায়গা থেকে বহু ফাঁকর ও মোল্লা আসেন মোবারক গাজীর দরগাতে তাদের 
ভাক্ত-শ্ৰদ্থা জানাতে । শোনা যার, অন্বুবাঁচিতে তাঁকে কবর দেওয়ার করেকাঁদন 
পর, আগষ্ট মাসে তান পুনরায় ?শব্যদের দেখা 1দয়োছিলেন ৷ বলোঁছলেন; ওরে, 
আমি যে তখনো আল্লার সঙ্গে দরবার করাছলুম। তোরা ভাবাল, আমার সমাধি 
হয়ে গেছে । দুর বোকা সেই পুনরাবিভ্ভাব স্মরণেই আগস্টের «ই মেলা । এছাড়া 
প্রীত ( শক্রবার বিশেষ ) পূজা দরগাহতে বসে | 

পারের দরগাহে উভয় সম্প্রদায়ের TAA চিনি-বাতাসা ও শিরাঁন দেয় ৷ ভন্তরা খাসী ও 
মুরগী জবাই করে | 

গবনয়ঘোষ “পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি'র তৃতীয় খণ্ডে পীর aval গাজীর এ্রীতহাসিক 
Abeta বিশ্লেষণ করেছেন | 'পাশ্চিমবঙ্গের পুজাপার্বন ও মেলা'র তৃতীয় খণ্ডে 
গাজীর মাহাত্ম্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আছে? 

«.....*সুন্দরবন অণ্যলের বিভিন্ন পল্লীতে মোবারক গাজীর বেদী প্রাতাণ্ঠিত আছে | 
এই অণ্চলের কাঠুরিয়ারা গাজীর বেদীতে প্রার্থনা না জানাইয়া সুন্দরবনে কাঠ কাটিতে 
যায় না গাজীর বংশধর বা সাকরেদ পাঁরচয় দিয়া এক দল ফকির কাঠ:বিয়াদের 
ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা কাঁবরার জন্য পৃজাঁদ কাঁরয়া থাকেন ৷ প্রচলিত প্রথা 


এই যে, কা্টুৱিয়ারা যে অঞ্চলে কাঠ কাটিবে বলিয়া স্থির করেন ফাঁকরদের কেই তাহাদের ৷ 


সঞ্জো যাইয়া সেই স্থানে পিছ; জঙ্গল পাঁরৎ্কার কাঁরয়া মন্ত পাঁড়য়া একটি গণ্ডা কাটিয়া 
দেন ৷ সেই গণ্ডীর মধ্যে লতাপাতা দিয়া ছোট ছোট সাতাঁট কুটীর নির্মাণ করা 
হয়। উহার দাক্ষিণাঁদক হইতে আরম্ভ কাঁরয়া প্রথমাটতে জগন্বন্ধ_ ( Friend of the 
world), দ্বিতীয়াটিতে প্রলর দেবতার্‌পে মহাদেব এবং তৃতীয়টিতে সর্পদেবতা 
ঈনসাদেবীর নামে উৎসর্গ করা হয় । মনসা দেবার কুটরের পাশে রুপপরার সম্ানার্থে 
একাঁট ছোট বেদী নির্মাণ করা হয় ৷ রুপপরা জঙ্গলের অদ্‌শা আত্মা ব'লয়া বিশ্বাস | 
পরের কুঁটিরাটর মধ্যে দুইটি কোঠা থাকে, উহার একটিতে কালী এবং অপরাটতে 
কালীম্মতার কন্যা কাঁলমায়া আঁধজ্ঠান করেন ৷ ইহার পাশেও রুপ পরীর জন্য 
একাঁট ছোট বেদী থাকে। ইহার পরের কুটিরটিও দুইভাগে বিভস্ত--একাটি দেবা 
কামে*্বরীর অন্যটি ব্াঁড়ঠাকুরাণীর ৷ বাঁড়ঠাকুরাণীর গৃহের পাশে কান্ডে PA 


আদলিপ;ুর মহকুমা ৮৯ 
fag একা বৃক্ষ থাকে__উহা রক্ষাচণ্ডীর স্থান । অবশিষ্ট দুইটি কুটিরের একাঁটতে 
গাজীপাঁর ও তাঁহার ভ্রাতা কালুপীরের এবং অন্যটিতে গাজী পাঁরের পন ছাওয়াল 
পাঁরের এবং ATS রাম গাজার ৷ সর্বশেষে কলাপাতায় বাস্তুদেবতার নামে নৈবেদ্য 
দেওয়া হয়:৷ নৈবেদ্য খুবই সাধারণ-_চাল, কলা, চাঁন ইত্যাদি ৷ তবে রক্ষাচ'ডার 
1নকট কোন নৈবেদ্য দেওয়া হয় না । 

“দেবদেবীর এই সকল গহ নির্মাণ কারবার পর ফাঁকির স্বয়ং স্নান করেন এবং কাঠুরিয়ারা 
নূতন বস্ত্ৰ পাঁরধান এবং কপালে, ও বাহতে সিন্দুর লেপন করিয়া পুজা প্রাঙ্গণে 
আসিয়া প্রার্থনা জানান ৷ ইহার পর ফাঁকর কাঠুরিয়াদের কনুই হইতে বিঘৎ মাপিয়া 
afr হাতের যে কোন আঙ্গুলের সাঁহত বিঘতের অঙ্গল মিলিয়া না যায় তাহা হইলে 
আশপাশে কোথাও বাঘ আছে বাঁলয়া মনে করা হয় । ফাঁফর তখন নিজেকে এবং 
কাণঠীরয়াদের রক্ষা কারবার জন্য পুজা ও নিয়ালাখত মন্তপাঠ করেন_-“ধূলা, ধুলা, 
GATT গুড়াপড়ুক তোদের চক্ষে হে বাঘ-বাঁঘনী” ইত্যাদি | 

“বলা বাহুল্য মন্ত্ৰ শান্তর দ্বারা কাঠাঁরয়া এমন "কি ফাঁকর নিজেও যে, ব্যাপ্রের 
আক্রমণ হইতে জীবন্ত রক্ষা পায় না তাহার বহ; প্রমাণও আছে। তথাপি বলা 
যায়, স্থানীয় কাঠুৱিয়ারা, বনে কাঠ কাটিতে যাইবার কালে এই সকল ফাঁকরদের 
উপরেই বেশী নির্ভর করে ৷ কাঠীরয়া যে- হিন্দ: অথবা মুসলমানই হউক গাজী 
পীর ও তাঁহার ভ্রাতা কালুগাজীর নামে ভান্তিতে মাথা নত করে ৷৷” ( পঃ ৯৯৫৯৬ ) 
বিনয় ঘোষের “পশ্চিমবঙ্গ সংস্কাতি”তে ( ৩য়খণ্ড ) গোরাচাঁদ এবং বড় খাঁগজী প্রসঙ্গ 
আলোচনায় আছে? “চাঁব্বিশ পরগণার উত্তরে হাড়োয়ার গোরাচাঁদ এবং দক্ষিণে 
ঘঃটিয়ার শরীফের বড় খাঁ গাজী, এই দই প্রসিদ্ধ পীরের মধ্যে কার মাহাত্ম্য ও প্রভাব 
বোঁশ, তা বলা মশাকল ৷ মনে হয় দাঁক্ষণে ঘঃটিয়ার শরীফের পীর মোবারক 
বড় খাঁ গাজী বোশ প্রভাবশালী । দাক্ষিণে পীর গোরাচাঁদের নাম তেমন শোনা যায় না, 
সর্বত্রই দেখা যায় বড় খাঁ সংপ্রাতীষ্ঠিত | অনেক নামে বড় খাঁ হন্দন মন্সলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের জনসমাজে পরিচিত ৷ গাজীবাবা, বড়খাঁ গাজী, গাজীসাহেব, মোবারক 
শাহগাজী, বরখান গাজী ইত্যাদি ৷ উত্তর-চব্বিশপরগণায় বারাসাত-বাঁসিরহাট অণ্ডলে 
বড় খাঁ গাজার একাধিক দরগাহ__নজরগাহ আছে ॥ কিন্তু দাক্ষিণে গোরাচাঁদের সেরকম 
আছে বলে মনে হয় না! বারাসতে পাখরাগ্রামে, SANA বাঁসরহাটের ফত্পের 
গ্রামে পাঁর বড় খাঁ গাজীর যে নজরগাহগ্ীল আছে সেখানে হিন্দু-মুসলমান ভক্তদের 
ভাল সমাবেশ হয় । কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে বড় খাঁ গাজীর ASAT 
গোরাচাঁদের চেয়ে চব্বিশপরগণায় অনেক বোঁশ বিস্তৃত 1” (পঃ ২৪৫ ) ৷ 


ডাক্সমণ্ডহাব্লবাৰ্ HSN! 
মগরাহাট 


মগরাহাট কৃঁষপ্রধান এলাকা ৷ জনশ্রুতি মগদের হাট বসত বলে, স্থানটি মগরাহাট 
নামে পাঁরাঁচত ৷ গ্রামঘেরা জনপদে হিন্দু-মুসলমান খ্হ্টান নানা ধৰ্মসম্প্ৰদায়ের 
মানুষের বাস ৷ উত্তরকলস গ্রামাটিতে মুন্সী পানাউল্লা শাহ পীরের ‘মাজাহার 
শরীফ' রয়েছে প্রতি বছর ৭ চৈত্র পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে 
সাতাঁদন। ৷ ফাল্গমণ মাসে দোল উৎসবাটও জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়! 
উত্তরকৃসুম গ্রামে আছে “কারবালা” নামে একাঁট স্থান। সেখানে মহরমের উৎসব 
ও মেলা হয় প্রাতবছর ৷ সংগ্রামপুর ও দেউলা রেলস্টেশনের মাঝখানে অবাস্থিত 
এই গ্রাম । 

একাঁট পুরনো রথযাত্রার মেলা বসে ইয়ারপ7়র গ্রামে ৷ শালিকা গ্রামের চড়ক উৎসব 
ও মেলা এবং ধাঁনরাম চকের চৈত্রমাসে 1বাবমার পূজা ও মেলাকে স্থানীয় আঁধবাসরা 
দুশবছরের পুরনো বলে দাবী করেন ৷ 'বাবমার পূজা হয় fates গ্থানে। এ 
স্থানেই শিব দাঁক্ষণেশ্বর ও বাবাঠাকুরের পূজা হয় । 'বাঁবমার পুজা করে মুসলমান 
সম্প্রদায় এবং অন্যদেবতাদের পূজা করে হিন্দুরা | 

নাজরা গ্রামে একাঁট দেবালয়ে কালী, মনসা, শীতলা, ANR ও বাবাঠাকুরের 
মূর্তিআছে । আর একটি মান্দরে শীতলা, AST, মনসা ও পণ্ঠানন্দের মুর্তি রয়েছে ৷ 
তাছাড়া আছে গাজীসাহেব পীরের দরগা । এই দরগায় উৎসব হয় প্রাতবছর ১ মাঘ ৷ 

রাঁ্গলাবাদ গ্রামের দুশবছরের পুরনো চড়ক উৎসব এখনও পালন করা হয়। এই 
গ্রামে একাঁট ভগ্মপ্রায় শীতলা মান্দর আছে ৷ মাঘী প্রীর্ণমায় শীতলার বাৎসাঁরক 
পুজা, উৎসব হয় ৷ এই উৎসবাঁট দুশবছরের পুরনো । শীতলা মান্দরে বাবাঠাকুর, 
মনসা এবং দাঁক্ষণে্বরেরও পূজা হয়ে থাকে ৷ 

দণশবছরের পুরনো আর একাঁট মেলা হয় প্রাতবছর চৈত্র adama বাঁবমার 
প্চূজা উপলক্ষে ধাঁনরামচক গ্রামে | 

বোসপাড়ায় আছে একাঁট ধ্বংসপ্রাপ্ত আটচালা শবমান্দর ও দোলমণ্ড এক সময় 
টেরাকোটার সুদৃশ্য অলংকরণ ছিল | 

মিঞাপাডায় ব্যবসায়ী হাজী রমজান মিএ দেড়শ বছর আগে পাঁচ গম্বুজ সমন্বিত 
একটি মসাঁজদ তৈরি করেছিলেন । মসাঁজদের অনেক শিল্প কাজ এখন নষ্ট হয়ে গেছে 
মসাঁজদের পাশে একটি মাদ্রাসা আছে৷ 


ডারমণ্ডহারবার মহকুমা ৯১ 
fiz কলসপগ্রামে মহম্মদ একীরহদ্দিন বৈদ্য একাঁট মাঝারি ধরনের মসাঁজদ তৈরি করান ॥ 
মসজিদের প্রবেশপথে অলংকরণ এখনও উজ্জব্ল । ১২৯৬ বঙ্গাব্দে মসজিদের নির্মাণ. 
কাজ শেষ হয় । : 


মান্দরবাজার ৷ 
মথুরাপুর রোড স্টেশনের পশ্চিম দিকে মন্দিরবাজার গ্রামে হাটের মাঝখানে: 
আছে তিনশত বছরের পুরনো শ্ৰীকেশবেশ্বর মান্দর ৷ মান্দর থেকেই গ্রামের নাম 
মান্দর বাজার | মন্দিরের চূড়ায় ত্রিশুল aye কলস বসান ছিল ॥ মন্দিরের তিনাঁদকে 
চওড়া বারান্দায় বসান শ্বেতপাথর এবং ভিতরের মেঝেও শ্বৈতপাথরের ॥ মন্দিরের গায়ে 
কার;কার্যখাঁচত ইট আছে। উৎকীর্ণ লিপ থেকে জানা বায় ১৬৭০ শুকে অর্থাৎ 
১৮৭৪ সালে রাজা কেশব এই মান্দর নির্মাণ করেন। সে সময়ে সুন্দরবন অগ্চলে 
কেশব নামে কোন রাজা ছিল না । তবে, স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস মন্ড়াগাছার' 
কেশবরায় চৌধুরী স্বশ্নাদেশ পেয়ে অরণ্য মধ্যে শিবলিঙ্গ পান এবং নিজের নামে 
মান্দর প্রাতষ্ঠা করেন ১৬৭০ শকাব্দে। “‘জনশ্রবৃত রাজা কেশব এক স্বগ্নাদেশ. 
অনুসারে কাশীধামের গন্গাগভে' শিবালঙ্গ পাইয়া সেখান হইতে বায়ূপথে 
রাতারাতি Se শিবালঙ্গ আনিয়া এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন ৷ আরও বলা হয় 
যে, কেশবেম্বরের এই aioe মান্দিরটি নিকটবতাঁ” ব্লামচন্দ্ৰপত্রে গ্রামে জনৈক 
ময়রার গৃহে ভৃত্যরুপে পালিত দেবাশজ্পা বিশ্বকর্মার প্রিয় পাত্র কৈবর্ত 
সম্প্রদায়ভুন্ত বাসুদেব নামে জনৈক মিস্তী কর্তৃক নির্মিত এবং দৈবাদেশেই মীন্দর 
আঁভষেক উৎসবের পোঁরহিত্য করেন বোলাসাদ্ধ গ্রামের বাণেশ্বর ন্যায়রত্ব মহাশয় ৷ 
এই আঁভষেক TATA বঙ্গদেশের তৎকালীন শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু 
পাণ্ডতাঁদগকে আমন্তুণ জানান হইয়াছল | এমন কি হালিশহরের মাতৃসাধক রামপ্রসাদ 
সশরীরে উপস্থিত হইতে না পারিয়া ভাবশরীরে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন বলিয়াও 


৮ (পশ্চিমবঙ্গের পৃজাপার্বণ ও মেলা | তৃতীয় খণ্ড ৷ পঃ ২০৯ ) 


জনশ্রাত আছে | 
উৎসব ও মেলা, ১ বৈশাখ গোল্ঠ- 


ফাল্গুণ মাসে শিবরাত্রি উৎসব, চৈত্রমাসে গাজন 
$o হয়। নিত্যপুজার বাবস্থাও আছে। মন্দিরটি সংস্কার 


উৎসব ও মেলা অন 

হয় ১৯৪৯ সালে | 

মীন্দিরবাজার থানার থাটেন্বরার সায়েরের চারচালা মন্দিরে এক সমর রাহা বিগ্রহ 

পুজা হত। অনেকেই মন্দিরাটকে বলে দোলমণ্ঠ ৷ মন্দিরের সামনে শীতলা 
হাটের কাছে দোলমণ্টাট নষ্ট 


পূজো হত বলে, অনেকে মান্দরটিকে বলে শীতলা মান্দর | 


১৯২ দাক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার BOTS 


হয়ে গেছে ৷  ঘাঢেশ্বরায় দুটি পুরনো 'শিবমান্দর আছে। iai তৈরি করেন 
স্থানীয় ঘোষ চৌধঢুরীরা ৷ গ্রামের ধনী জাঁমদার ঘোষচৌধুরী এবং বস;দের বাঁড়ও 
ধংস হয়ে গেছে । ঘোষ চৌধদুরীরা উত্তরপাড়া থেকে আসেন ঘাটেম্বরার কাছে 
সিংহেশ্বরে ৷ সেখানে বাঘের উৎপাতের জন্য চলে আসেন ঘাটেশ্বরায় । 

জগদীশপণর গ্রামে হাতীড় হাট ও দুটি ভগ্নপ্রায় শিবমান্দির দেখা যায় ॥ শোনা যায় 
প্রায় সাড়ে তিনশত বছর আগে স্থানীয় নস্করবংশের হাউীড়-নামে জনৈকা মাঁহলা 
এই হাট ও মন্দির প্রাতণ্ঠা করেন। লাল রঙের হালকা ইটের tela মান্দরের মধ্যে 
"পদ্মখোচিত কালো পাথরের ওপর আড়াই হাত উচু শিবালঙ্গ অবস্থিত ৷ দুটি মান্দরের 
একটি ভেঙে পড়ে আছে ॥ অপরাট এখনও দাঁড়িয়ে । ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ৮ আশ্বিন 
পশ্চিম দিকের মান্দরটি ভেঙে পড়ে | 

-হাউাঁড়র হাটের মান্দির দুটি যে খুবই প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । অনেকের 
‘মতে কলকাতার হাউখোলার দত্ত পারিবার এই মান্দর ধনর্মাণ ও তাদের NAA 
আহরাীটোলার ভট্টাচার্যদের নিত্য. সেবার জন্য. দান করেন ৷ মদনমোহন দত্ত 
“নিত্যসেবার জন্য দমশত বিঘা জাম দেবোত্তরও করোঁছলেন 1 কিন্তু হাটি একাধিকবার 
হস্তান্তর হয়েছে । মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে ৷ তবে বর্তমানে: স্থানীর নস্করদের 
অধিকারে আছে হাট ও মান্দর ৷ নস্করদের আরাধ্য দেবতা জগন্নাথ, বলরাম ও 
সভা | রথবান্রার উৎসব হত একসময় বড় আকারে | এখন তার আয়তন হাস পেয়েছে। 
মন্দিরের কাছে  একাট পুরনো পকুরের নাম হল ভট্টাচার্য পুকুর । এখানে একটি 
স্কুল আছ ৷ এই স্কুলের পিছনে একটি ঘরে বাবমার চাব, বড় খাঁ, গাজী ও বিবিমার 
শলন মুর্তি রয়েছে ৷ কাছেই আর একটি ঘরে আছে কালী, মনসা ও পঞ্চাননের মত ! 
TRI রেল স্টেশন থেকে যাওয়া যায় পসিদ্ধেশ্বরপর গ্রামে | গ্রামের দক্ষিণে 
একাঁট গাকারান্ত চলে গেছে কুলপী থেকে বিষ্ণুপুর | গ্রামের -সিদ্েম্বরী দেবীর 
মন্দিরটি ভেঙে গেছে ৷ এ মীন্দরে ছল দেবী সিদ্ধেশ্বরীর বিগ্রহ । গ্রামের 
পঢ়রকাইতরা ছিল একসময় ধনী ZS নানা পজান:ষ্ঠান ছড়িয়ে পড়ে তাদের বেন্দ্ 
করে। প্ঢুরাকাইতদের ঠাকুরবা'ড় চণ্ডীমণ্ডপে পুজাপার্বণ লেগেই আছে । ঠাকুর ঘরে 
আছে শালগ্রাম শিলা; শিব, লক্ষী সরস্বতী মার্তি। গাজন উৎসব হয় চারপাঁচ দিন 
ধরে ॥ একাট জীর্ণ শিবমন্দির আছে গ্রামে । তাছাড়া 'বাভন্ন পাড়ায় শীতলা, মনসা, 
পাঁচ পীর, সাত বিবি, পঞ্সানন্দের একাধিক থান রয়েছে । গ্রামে গোষ্ঠযান্রা উৎসবে গেলা 
বসে | বিদ্যাধরপুর গ্রামে হালদারদের গোপানাথবল্লভ মন্দিরে জন্মাষ্টমী, রাসবান্রা ও 
দোলযান্র অনুষ্ঠিত হয় । বহু লোকক দেবদেবীর. থান ছড়ানো গ্ৰামাটিতে । 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ৯৩ 


পূব্“গোপালনগর গ্রামে ১বৈশাখ গোষ্ঠ উৎসব এবং CHAT AT প্মাৰ্ণমায় ধর্মরাজ MeL 
অনুষ্ঠিত হয় । পূর্ব বিষ্ণুপুর গ্রামে দোলমন্দিরের দোল উৎসব শতাধিক বছরের 
পুরনো | এই গ্রামের পৌধপার্বণের মেলাও বেশ পুরনো | দুটি গ্রামেই আছেন, 
শিব, পঞ্জানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা ও মনসা । তাদের থানের সংখ্যাও কম নয় । 
মহেশপুর গ্রামে ছিল বন্দাবনচন্দরের মান্দর । সেই মান্দর আর এখন নেই ৷ তবে 
মন্দিরের কারকার্ধখাঁচত বিনষ্ট প্রায় দারুস্ত্ভগযীল লাগানো আছে ইটের ছাদ দেওয়া 
নতুন মন্দিরে | প্রায় শতফুট উ'চু Soria গায়ে লতাপাতা, ফুল জীব জন্তু, 
কৃষ্ণলীলা ও মহাভারতের উপাখ্যান অলংকৃত | “ন্তম্ভগদালর উপরের দিকটা মোচার 
আকৃতি আর নিচের দিকটা চতুষ্কোণাক্কাতি | স্তম্ভের মাঝামাঝি চতুহ্কোণ থেকে নিচের, 
দিকে নেমেছে শেকলে ঝোলানো ঘণ্টা I Waa দিকের বারান্দার বাঁ দিক থেকে প্রথম 
প্তম্ভের মাঝে চারটি প্যানেলের একটিতে আছে কুর্ম অবতার ৷  অন্যগ্যঁলি বোঝা. 
শন্ত1...পূরণীদকের বারান্দায় প্রোথিত ভ্তদ্ভগনীলতে যেসব খোদাই কাজ আছে_-তার, 
মধো আছে কৃষ্ণলীলা সম্পার্কত মোটিফ, যেমন-_যশোদা শিশ; কৃষ্ণকে স্তন্যদান: 
করছেন । একাঁট প্যানেলে দেখা যায় উপাঁবস্ট অবস্থায় তার Wa বাদনরত নারদ | 
সন্লেধর শিল্পীরা পৌরাণিক বিষয়কেই গ্রহণ করেছেন ৷” ( দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগগার: 
লোকাঁশজ্প _-সত্যানন্দ ম'ডল | পৃঃ ৩৪-৩৫ ) | 


BAST 

হুগলী বা ভাগাঁরথী নদীর পূর্বতীরে ফলতা ছিল একসময় বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্ৰ ৷৷ 
বর্তমান ফলতা বন্দরের বিপরীত দিকে দামোদর নদ এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছে ইংরেজদের আগে ফলতায় ছিল ওদন্দাজদের কৃঠি ও পোতাশ্রয়। ফলতা বাজার 
থেকে সামান্য দাঁক্ষণে দামোদরের সঙ্গম হুলের সামনে একাট পুরনো দুর্গ আছে I 
দুগের বাইরের দিকে মাটির দেওয়াল হলেও, ভিতরে ইটের গাৰথান ৷ ১৭৫৬ সালে 
নবাব সরাজদ্দোল্লা কলকাতা আক্রমণ ও অধিকারের সময় কলকাতার ইংরেজ আঁধবাসীরা 
পালিয়ে আশ্রয় নিয়োছল এই TOT তারপর তারা সৈন্য ও শান্ত সংগ্রহ করে 
কলকাতা পুনরুদ্ধার করে । গোলাকার দুর্গের চারপাশে ছিল পরিখা । পাঁরখার: 
সঙ্গে গঙ্গার যোগ থাকায় গভীর জল জমে থাকত। পর্্বাদকের প্রবেশ দ্বার ইচ্ছামত 
খোলা ও বন্ধ করা যেত প্রবেশ পথের দ্বিতলে এক সময় ছিল ইনস্‌পেকশন বাঙলো । 
প্রাকারের কিছু অংশ এখনও অভগ্ন । কয়েকটি ঘরও আছে।  দুগে'র মাঝখানে: 
একট উচু স্তম্ভের ওপর ছিল জাহাজের পথ নির্দেশক ৷ বড়বড় দুটি কামানও ছিল। 


৯৪ দক্ষিণ চাব্বিণ পরগণার ইতিবন্ত 


ফলতার গঙ্গার পাশে অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান ছল জগদীশচন্দ্রবস?র 'মায়াপুরী উদ্যান | 
তিনি এই নির্জন কাননে উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে গবেষণা করতেন | দেশাবদেশের 
গাছপালা সংগ্ৰহ করে এনেছিলেন এই উদ্যানে | 

ফলতায় গড়ে তোলা হচ্ছে মুক্ত বাঁণজ্যকেন্দ্র__পাঁশচমবাঙলার শিজ্পবাঁণজ্যের ক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা | আকালমেঘ, উত্তর 1শিমল-বোড়য়া নৈনান গ্রামে জাম আঁধগ্রহণ করে 
এই কেন্দ্রাটর TAT হচ্ছে। Goo একন জাঁমর ওপর গড়ে উঠছে এই বাণিজ্য কেন্দ্র 
ফলতা এক্সপোর্ট প্রোসোসং জোন | ২৮৩একর জাঁমতে থাকবে িল্পকেন্দ্র ৷ এলাকাকে 
৪টি দেকটরে ভাগ করা হরেছে | শিল্প এলাকা হবে ১.৩ ২ নম্বর সেক্টরে । এই শিল্প 
এলাকাতে আধুনিক শিল্পের সঙ্গে ইলেকট্রানকস ও স্টাণ্ডার্ড ডিজাইন কারখানা কেন্দ্ৰ 
খাকবে | তাছাড়া রাণিজ্যকেন্তের মূল প্রশাসনিক ভবন, গুদাম, বৈদযাতিক-সাবস্টেশন। 
লেক ও পাক? রেস্তোরা ইত্যাদিও থাকবে এখানে । জোঁট থাকবে ১ নম্বর সেকটর 
সংলগ্ন Tae নদীতে ৷ ৩ নম্বর দেষ্টর হবে মুল EANTA সহযোগী [শিল্পাঞ্চল | 
তাছাড়া এখানে থাকবে সরকার আবাসন, sine আবাসন, ট্রাক ও বাস টা্মিনাস; 
সিনেমা, হোটেল, স্বান্থ্যকেন্ন, কামীনটি হলঃ স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরী tela হবে 
একটি হোলপ্যাড ৷ উন্নতমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্ৰও থাকবে ?শল্পবাণিজ্য কেন্দ্রে । 
ভারতে এই ধরণের 1শল্পবাণিজ্য কেন্দ্ৰ আছে গুজরাটের কাণ্ডলা এবং বোদ্বাইয়ের 
fre) পশ্চিমবঙ্গের ফলতা, 'দাল্লর নয়দা, কোচিন ও মাদ্রাজে নতুন কেন্দ্র 
গড়ে উঠছে ৷ BHT AS বাণিজ্যকেন্দ্র তৈরির কাজ ae হয়েছে সপ্তম যোজনায় | 
সম্ভবত ১৯৯০ সালের মধ্যে কাজ শেষ হবে | 

১৮টি নামী সংস্থা এখানে লাইসেন্স পেয়েছে । তাদের বিনিয়োগের পাঁরমাণ 
হবে ৩০ কেট টাকা । এসব সংস্থার সঙ্গে আছে বিদেশী সহযোগীরা ৷ আগামী 
পাঁচ বছরের মধ্যে-এরা ৪০০ কোট টাকা বিদেশী মুদ্ৰা অন. করতে পারবে | 
উৎপাদন ALT, করেই রপ্তানির পাঁরমাণ ১ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে । আশা করা 
হয়েছে ৮৬-৮৭ আর্থ ক বছরে রপ্তানি হবে ২৫ কোটি টাকার দ্রব্য ৷ 

ফলতা থানার হোগলা গ্রামে আছে প্রায় দুশবছরের প্রাচীন Awe একটি 
মসাঁজদ | অলঙ্করণে AY এই মসাজদট জনৈক ভেল; খাঁ নার্মত-এ বিশ্বাস 
অনেকের ৷ শবানীপ[রের নিতাই fafa ছিলেন শিল্পী | মসাঁজদের ছটি গম্বুজ | 
ভাগ্ীরথীতীরে ফলতায় গণ্গাপ্‌জার উৎসব আজও সমারোহের সঙ্গে পালন করা 
হয়ে থাকে ৷ পদ্মণনর ও দোণ্তপনর দুটি গ্রামেই ১ মাঘ গল্গাপৃজা উপলক্ষে মেলা বসে । 
প্রায় দশ বছরের পুরনো মেলা৷ PICA ৭ ৮দন-এবং দোক্তপুরে ৫ দিন মেলার 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা Se 


স্থায়িত্ব | ডারমণ্ডহারবার নেমে ARIAT এবং ফলতা থেকে বাসে BAA 
যেতে হয় । 

বৈশাখী পঢাৰ্ণমায় মামুদপুরে ধর্মরাজের পুজা হয় । ধর্মরাজের কোন বিগ্রহ নেই ; 
্রস্তরখণ্ড দেবতারূপে কাঁলপত । এই উপলক্ষে চারদিনের মেলা বসে । ১ বৈশাখ 
রসুলপুরে গোষ্ঠ যাত্রা উৎসব ও জেলায় বিপুল লোকসমাগ্রম হয় । দুশ বছরের 
পুরনো এই উৎসব ও মেলা । শতাধিক বছরের পুরনো স্নান যাত্রা উৎসব ও মেলা 
অনুষ্ঠিত হয়৷ জগন্নাথপুর গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে ৷ এই গ্রামের পণ্ডাননের থানটি বহু 
পুরনো ৷ শান মঙ্গলবার পুজা হর । 

দলুইপদ্ুরের রাসযান্রার মেলা ৭ দন, বেলাসিংহার রথযাত্রার মেলা ১ দিন 
সহরা গ্রামের চড়কের মেলা, 'রুখিয়া গ্রামের মহরমের উৎসব ও মেলা, কোদালিয়ার 
গোষ্ঠযান্রার মেলা ৭ দিন, ফতেপনরের গোষ্ঠযাত্রার মেলা ৬ দিন ও রথবান্রার 
মেলা, হাঁসমনগরের গোষ্ঠযান্রা ও গাজনের মেলা ৩ দন উপলক্ষে পারম্ববতা? 
গ্রামাঞ্চলের মানুষের সমাগমে ফলতা প্রায় সারা বছর সরব হয়ে থাকে | 

হাঁসমনগরে দুটি বিগ্রহ আছে পঞ্াানন্দ এবং রাধাকৃষ্ণের। সহরায় একাঁট শিব 
মন্দির ও একি কালীমান্দর এবং কোদ|লয়ার একাট কালীমান্দর আছে । ফলতার্‌ 
faea গ্রামে, পীর, পণ্ডানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা, বিবিমা প্রভীতর থান 
আছে | : গ্রীচৈতনাদেবের একটি ' বিগ্ৰহ আছে সহরাগ্রামে। কোদালিয়া গ্রামে 
রাখালচণ্ডীর পুজা হয় ।  “রাখালচণ্ভী সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে; বহনকালপ্ন্বে 
একাট রাখাল বালক খেলার ছলে চণ্ডীর নাম স্মরণ কারয়া অপর একটি রাখাল 
বালকের স্কন্ধে তালপাতার খোর দ্বারা আঘাত কারবামান্ত রাখাল বালকাঁট 1দখাণ্ডত 
হইয়া যায়। পরে চদ্ডাঁদেবর কৃপায় বালকাঁট পুনজাঁবন লাভ করে। সেই 
সময় হইতেই গ্রামে রাখালচ'ডাঁর পুজা আরম্ভ হয়। 'বাভন্ন সময় আশপাশের 
fates গ্রামের আঁধবাসারা রাখাল চ'ডাঁর নিকট মানসিক পুজা দিতে আসেন । 
বংসরের যেকোন সময় একবার বাৎসারক পুজার আয়োজন করা হয় ।” (পশ্চিমবঙ্গের 


পূজা-পার্বণ ও মেলা__তৃতীয়খণ্ড পঃ ২১৬ ) | 


ডায়মণ্ডহারবার 
কলকাতা পোর্ট AID প্রতিষ্ঠা হয় ১/৭০ সালে | তার ছয় বছর বাদে পোর্ট কাঁমশনারের 
ভাইস চেয়ারম্যান ডবল: ডাফ ব্রস বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বাড়াবার জন্য একাঁট 
'পাঁরকল্পনা সরকারের কাছে পেশ করেন ৷ তার মধ্যে অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে ছিল 


৯৬ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবন্তে 


ক্যানিংয়ের আরও ছয় মাইল নিচে মাতলার ধারে একটি লক তৈরি করা; যা কলকাতা 
বন্দরে জাহাজ চলাচলে সহায়ক হবে। ব্রুসের পাঁরকল্পনায় কলকাতা থেকে বন্দর 
সারে নিয়ে যাওয়ায় কোন SIS ছিল না | ডায়মণ্ডহারবারে জাহাজ নোঙরের ব্যবস্থা 
কলকাতা বন্দরের অনুকুল-হবে | সরকারীভাবে ডায়মণ্ডহারবার নিয়ে আর- কোন 
পাঁরকল্পনা রাঁচত হল না | আবার ১৮৮১ সালে কলকাতা বন্দরে ALANA IT বাড়া 
বার প্রস্তাব ওঠে | কলকাতা বন্দরে ভারী জাহাজের চাপ বাড়তে থাকায় ডারমণ্ডহারবার 
fate চিন্তা করা হয়। ডায়মণ্ডহারবারে ডাঁপ ওয়াটার ডক নিৰ্মাণের প্রন্তাব দেওয়া 
হয়। “The government appointed a committee to enquire into 
the question. Towards the close of 1882-83, the report of this 
committee was published. The official members of the committee 
held the view that wet docks should be constructed and that they 
should be. situated at Diamondharbour. The two representa- 
tives of the Merchantile Community recorded minutes of 
dissent and dwelt on the possible in conuenience and was (0 
the trade of Calcutta expected from this distinct “auxiliary 
port’ at some distance from the city.” বাঙলার লেফটন্যানট গভর্ণর 
এই প্রস্তাব সম্পকে যথেষ্ট সান্দিহান ছিলেন ৷ এসব পরিকল্পনা রূপায়ণে সামায়ক 
সন্নাহা হলেও, দীর্ঘস্থায়ী ফলোদয় হবে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক alo হয় । সরকার 
পোর্ট কগিশনারকে অনুরোধ করে__বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের সঙ্গে আলোচনার 
মাধ্যমে যেন বন্দরের সুযোগ-স্ীবধা বাড়াবার [বষয়াট বিবেচনা ও পাঁরকঞ্পনা করা 
হয় । দীর্ঘ পাঁচ মাস ২৩টি মিটিং করার পর ১৮৩৩ সালের সেপ্টেম্বরে রিপোর্ট পেশ 
করা হয় সরকারের কাছে । “The Committee had no doubt that the 
accommodation for the trade of the port required immediate 
extension both for imports and exports, particularly for exports, 
In its opinion, docks at Diamon;harbour were not likely to be 
economical for the shipping nor convenient for the trade of the 
port.” (The Port of Calcutta—N. Mukherjee p. 12-73 ) 

কোম্পানি আমলে ডায়মণ্ডহারবার যাওয়ার নদীপথে ঠগ ও দেশীয় দসম্যদের উৎপাত 
ছিল বোঁশ ৷ যে কারণে সরকার নদীপথে গাৰ্ডবোট, বা চৌকি নৌকার ব্যবস্থা করে“ 
ডাকাত বেরোত দল বেধে GEHTS সাহসী এসব ডাকাত অনেক সময় নিজেদের 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ১৭ 


নোকোয় কোম্পানির নিশানও বেধে রাখত । ১৭৮৮ সালে একটি সরকারণ নির্দেশে 

ছিল ঃ “গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর, হিজলার ম্যাজিস্ট্ৰেটকে হ.কুম দিতেছেন যে-- 

নিয়লিখিত স্থানে চৌকী স্থাপিত হইল ৷ 1১) ফলতা-_এই চৌকীতে ১ হইতে ২নং এর 

বোট থানাদারের অধীনে Gagin হইতে কুকড়াহাটি পর্যন্ত চৌকী দিবে । 

(২) রাঙাফুলী-__এই চৌকীতে ৩ ও ৪নং গার্ড বোট থাকিবে । এই বোট কুকড়াহাটি 

হইতে বড়তলা পর্যন্ত চৌকী দিবে । (৩) সন্দীয়া-াণ্ডিয়া । এই স্থান হলদী নদীর 

মুখে | বড়তলা হইতে তালপাতি পর্যন্ত স্থান--৫ ও ৬নং এর গার্ড বোট দ্বারা রাক্ষিত 

হইবে । (৪) গেয়োখালি তালপাতি হইতে হিজলা বাঁধ পর্যন্ত ৭ ও ৮নং এর . 
বোট পাহারা দিবে । থানাদারদের বোট চিনিবার সংকেত এই, প্রত্যেক চোকা নৌকায় 

একটি করিয়া লাল নিশান ও সেই নিশানের উপর সাদা অক্ষরে বাঙলা ভাষায় নৌকার 

নম্বর থাকিবে ৷” 

ডায়ম'ডহারবারের সঙ্গে জাঁড়য়ে আছে বহ; 1বিদেশীর silo সেকালের 

সংবাদপন্ৰের পাতায় ছাড়য়ে আছে নানা ঘটনা । তার মধ্যে টিলম্যান হেংকেলের 

ঘটনাটি উল্লেখ করা যেতে পারে | এই টিলম্যান ছিলেন যশোহরের প্রথম কালেকটর | 

তারপর নিমকমহলের প্রধান হয়ে আসেন দক্ষিণ বাঙলায় ৷ দেশীয়দের সঙ্গে তার 
মৈলামেশার কোন দুরত্ব ছিল না । বহু মলংগী কাজ করত তার অধীনে ৷ টিলম্যান 

নিজের সন্তানের মতই ব্যবহার করতেন তাদের সঙ্গে । আত্তারক সম্পর্ক গড়ে ওঠে 
দেশীয়দের সঙ্গে । এই বিদেশীকে বহাদন স্থানীয় মানুষ ভোলোন । তার মুর্তি 

গড়িয়ে পুজো করত ৷ ১৭৮৮ সালের ২৪ এপ্রিল সংবাদপত্রে এই খবরাট ছাপা 

হয়েছিল | 

ডারমন্ডহারবারে একটি বৃহৎ আয়তনের ভেটাঁক মাছ ধরা পড়ে। ১৭৮৮ সালের 
১০ মে সংবাদে ছাপা হয় মাছটির ওজন ছিল ৩ মণ ১০ সের । পিঠে নাট বড় বড় কাটা। 
চোয়াল থেকে লেজ ৬ ফুট ৮ ইণ্ডি । দেহের পৰিধি ৪ ফুট ১০ ইণ্ডি আটজন লোক 
Fale বাঁশে বেধে কোম্পানির ফ্যাক্ীরতে নিয়ে এসেছিল মাছটিকে ৷ 

অঞ্ডলাঁটর এক সময় নাম ছিল TATA ৷ জাহাজ থেকে মাল নামাবার ও নোঙর করার 
HÄRI থাকায় ইংরেজরা বলত ডায়মণ্ডহারবার | গঙ্গার বিস্তৃত রুপ এখানে এসে স্পষ্ট 
উপভোগ করা যায় ॥ ধার দিয়ে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে অনেককাল আগে। 

সমুদ্রের সঙ্গে যোগ গভীর | এককালে ছিল বাঘ ও সাপে গভীর জঙ্গল | 

নদীর তাঁরে আছে নির্জন ও মনোরম ঝাউবাঁধ। স্থানাঁট খুবই স্বাস্থ্যকর এবং 
ভ্রমণোপযোগণী ৷ নদীর ধারে চিংড়িখালি গড় নামে একটি পাঁরত্যন্ত দরর্গ আছে। 
দাঁক্ষণ--৭ 


৯৮ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


বাইরের MAA হাত থেকে কলকাতা রক্ষার জন্য 'নার্মত হরোছিল দর্গট । ইংরেজদের 
কবরখানা ছিল এখানে | অনেকের 1বশ্বাস নীলাচল: যাওয়ার পথে শ্রীচৈতন্যদেব 
হাজীপুর এসেছিলেন | ডায়মণ্ডহারবারের কয়েক মাইল দক্ষিণে হরিনারায়ণপরে 
মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা আমলের MERIN O ও শীলমোহর পাওয়া গেছে । 

কামারপোল গ্রামে আছে রাধাকান্তর একাঁটি বৃহৎ আটচালা মান্দর তাছাড়া 
লক্ষমীনারায়ণ মীন্দর, [শবমান্দর, ঝুলনঘর ও বেশ কয়েকাঁট দোলমণ্ আছে এই 
গ্রামে ৷ রাধাকান্ত মন্দিরের দেওয়ালে ছিল অলংকরণ ৷ তার বোঁশর ভাগই TÈ 
হয়ে গেছে। 

মশাট, হারণডাঙা, লালবাটা, দক্ষিণ সিমলা, কুলটিকারা, পারায় গ্রামগ্ীলতে 
সারা বছর ধরেই পালা-পার্বণ লেগে থাকে । বেশির ভাগ গ্রামবাসীর উপজীবিকা 
কৃষিকাজ ৷ ধোপা, নাপিত, পোদ, মাহিষ্য, বাগদা, কাওরা, ব্রাহ্মণ, VÅTE 
যোগী, মুসলমান, বৈরাগী, বারুই নানা শ্রেণীর মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই 
জনপদ ৷ পঞ্চাশটা বাবাঠাকুর, মননা, শীতলা, ধিশালাক্ষী, রক্ষাকালী পূজা হয় 
বাভিন্ন গ্রামে । লালবাটী গ্রামের মাহযশীর্দনী চণ্ডীর পুজা ও উৎসব হয় ফাল্গুন 
মাসের শর্রুপক্ষের ত্রয়োদশী তাঁথতে ৷ একটি বটগাছের 1নচে আছে দেবীমর্তি | 
দেবা চণ্ডীর দশাট হাত । অসুরের ওপর তান দাঁড়িয়ে । কার্তিকের ঘাড়ের ওপর 
একটি মাহষ রয়েছে । জনশ্রুতি দূশবছর আগে একটি AJA খোঁড়ার সময় দেবীর 
প্রস্তর বিগ্রহ পাওয়া যায় । এই গ্রামে একাঁট শিবমন্দির আছে । হাঁরণডাঙা গ্রামের 
 রক্ষাকালীর পূজা ও মহোৎসবে বিপুল জনসমাগম হয় । জনশ্রুতি ১২৪০ বঙ্গাব্দের 
চৈন্রমাসে প্রবল বন্যার গ্লামাটি ভেসে যায় । মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য 
রক্ষাকালীর পুজা হয়। সেই থেকে নিয়ামত বাৎসারক পুজার আয়োজন করা 
হচ্ছে ৷ কুলাঁটকরা গ্রামের 'বিবিমা ও বড়খাঁ গাজীর পূজায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ 
যোগ দেয় । মশাট গ্রামের মহরমের মেলা, হাঁরণডাঙা গ্রামে কালীপুজার মেলা, 
AMAT গ্রামের ACTA ঠাকুরের মেলা, কুলিকরা গ্রামের বারুণী স্নানের মেলা 
(3 fra ) গ্রামীন জনজীবনে toa সৃণ্টি করে কয়েকাঁদনের জন্য । 

ডায়মণ্ডহারবার থানার কয়েকাঁট গ্রামে লোকদেবতা ‘বেনাকি’র প্রভাব একসময় খুবই 
প্রবল ছিল ৷ বাঙলার অন্য কোন জেলায় দেখা যায় না ৷ অবশ্য ফলতা ও বাগদা 
থানায় কয়েকটি পাঁরবারে এই দেবতার পুজা এখনও প্রচালত ৷ ডায়মণ্ডহারবার 
থানার দীঘে*বর, পালা, বারপালা, শঙ্কর পার্যীলয়া, সেহালামপ:র প্রভাত গ্রামে 
এই দেবতা পুঁজিত ॥ 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ৯৯ 
শনিও নবজাত সন্তান দর্শনে আসেন ৷ কিন্তু শাঁনর IANS মাত্র গণেশের মাথা 
উড়ে যায় এবং হাতির মাথা axe গনেশকে বাঁচান হয়। কাটা হাতির দেহে 
গনেশের TG জুড়ে সৃষ্টি হয় বেনাক দেবতা । পুরোহিতরা বেনাকিকে পৌরাণক 
দেবতা হিসাবে প্রচার করেন ৷ দৃষ্টান্ত হিসাবে স্কন্দপরাণ ও ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণের 
উল্লেখ করা হয় এবং সেখানে গনেশের মাথা উড়ে যাওয়ার উল্লেখ থাকলেও, ATF 
AIVA কোন বিবরণ নেই । 
বেনাকি হলেন শব্যের দেবতা । ১ পৌষ তাঁর পূজার পর ধান কাটা শুর; হওয়ার 
রেওয়াজ ছিল ৷ এখন তা হয় না | আগেই ধানকাটা শুরু হয়ে বায় | যে জমতে বেনাকি 
পূজা হবে, সেই জাঁমতে fea, ধান রেখে দেওয়া হয় না কেটে । পুজোর পর কাটা 
হয় সেই ধান ৷ এই জমির মাটি দিয়েই জামর ওপর গড়া হয় বেনাকির whet! 
শাঁখ ও কাঁসর বাজে পুজায় । বেনাক পূজার স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র নেই। পুরোহিত 
নিজের ইচ্ছামত লক্ষ্মী ও গনেশের ধ্যান মন্ত্র ও গায়ত্রী জপ করেন। পুজোর 
জায়গায় থাকে ধামা ও কাস্তে । পুজোর শেষে পুরোহিত এক আঁটি ধান কেটে 
এ ধামায় রাখেন। বেনাকির মুর্ত কল্পনায় পশু ও নরের সংমিশ্ৰণ লক্ষ্যণীয় । 
এক সময় অন্রাহ্মণরাই এই পুজো করতেন ৷ পরে ব্রাহ্মণ 'সাহায্যে পূজার প্রচলন 
ঘটলেও, কোথাও কোথাও গৃহিনীরা এই পুজা করেন। তবে বেনাকি পুজা 
ক্লমশ লোপ পাচ্ছে ৷ 


বাসলডাঙা 
বাসূলডাঙা স্টেশনের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে বোলাসাদ্ধ গ্রামে উচ্চ জামর 


ওপর একটি প্রাচীন শিবমান্দর আছে । শিব মান্দরের চারাঁদকে করেকটি পুরনো 
অট্টালকার ভগ্নাবশেষ রয়েছে৷ মন্দিরটি কবে তৈরি তা জানা যায় নি। স্থানীয় 
জনগণ মীন্দরাটকে বলে অনাঁদাঁলঙ্গ মান্দর । স্ছানাটর বোলাসাদ্ধ নামকরণের 
কারণ, এক সময় জঙ্গলাকীর্ণ এই গ্রামে একজন সন্ন্যাসী শিবপচজা করতেন। তার 
ভাবিষ্যৎবাণী গিলে যেত সেই থেকে গ্রামের নাম হয়, Techie বা বোলাসাদ্ধি। 


কুলপী 
ডায়মণ্ডহারবার থেকে ছয় মাইল দূরে ভাগাঁরথা তাঁরে কুলপা অবাস্থত । হুগলি 
নদীর কাছে fasta’ মাঠের মধ্যে বারো চালা স্মতিসৌধকে কেউ বলেন মন্নাবিবির 


১০০ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


গোর, আবার কেউ বলেন মান;বিবির কবর ৷ বাই হোক এটি ইংরেজ আমলে ইটের 
তোঁর একটা স্তম্ভ । আগে এর ওপর আলো জবলত রাতে নাবকদের পথাঁনদেশের 
জন্য ৷ স্থানীয় আধবাসীরা বলত কুলপার প্যাগোডা । কুলপাঁতে জাহাজ নোঙরের 
ব্যবস্থা ছিল । 

ডায়ম'ডহারবার স্টেশন বা লক্ষীকান্তপুর স্টেশনে নেমে ডারমণ্ডহারবার-কাকদ্বীপ 
রোডে বাসে অথবা কাঁচা রাস্তায় যাতায়াত করা যায়। দোরয়া গ্রামের রথযান্রার 
মেলা ৮ দিন, শ্যামবসুর চকে চড়কের মেলা ১ দিন ও রথযাত্রার মেলা সদন, 
উদয়রামপংরে চড়কের মেলা, TAANA চড়কের মেলা ৩ দিন খুবই বিখ্যাত | 
মেলাগ;লি বহুকাল যাবধ চলছে । রাজারামপুর, বাহাদুরপুর, রামরামপ,র, মডকুন্দপুর, 
জামবোভিয়া, রামাকশোরপর, কানপুর, TARINA, WALA, হাড়া, কুলপী, বকচর+ 
মামার, WEI, ভগবানপুর প্রভাত আশপাশের গ্রামের হিন্দ; মুসলমান 
নির্বিশেষে মেলায়. যোগ দের । দৌরয়া গ্রামের [তিনটি এবং দূগ্গণনগরে দুটি শিবরান্দির 
আছে। RÝRA অবান্থিত 'বাবমার থানে বছরে একবার দুদন ব্যাপী পুজা 
হয়। বিভন্ন লৌকিক দেবদেবীর বিগ্রহ ও থান আছে গ্রামগর্লিতে ছাড়িয়ে । তার মধ্যে 
পণ্টানন্দের প্রভাব বোশ । 


গোশাবা। 


স্যর ড্যানিয়েল হ্যামলটন সুন্দরবন অঞ্চলে চাষাবাদ প্রবর্তনের জন্য একটি কৃষি 
উপানিবেশ প্রাতিষ্ঠা করেন গোসাবায়। ক্রমে তাঁরই চেষ্টায় এই প্রাতকুল পরিবেশ 
মনণ্য্য বাস উপযোগী হয়ে ওঠে ৷ সুন্দর রাজ্তাথাট, ঘরবাড়ি, গেস্ট হাউস, পানীয় 
জল সব 'ঁকছুরই ব্যবস্থা আছে। এক সময় কেবলমাত্র এই এলাকায় ব্যবহারের 
জন্য 'গোসাবা নোট? নামক টাকার প্রচলন করোঁছলেন হ্যামিলটন সাহেব ৷ 

ছোট ছোট ২০ টি দ্বীপের সমণ্টি গোসাবা । ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ছিল সন্দেশখালি 
থানার অন্তর্গত। ড্যানিয়েল হ্যামিলটন প্রার্থামক বিদ্যালয়, 'চাঁকৎসাকেন্দ্ কৃষি ও 
মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন 1 

‘দৈনিক area প্রকাশিত অজিত কুমার semota ‘গোসাবা’ সম্পর্কে একটি 
িবরণে আছে e 

একেবারে হাত বাড়ালেই গোসাবা ৷ প্রথমে ট্রেন, তারপর মোটর-লণ্ড। সঙ্গে 
কাচচা বাচ্ছা থাকলে নিদারুণ খনাশ হবে, কারণ এক যাত্রায় ডবল যান্রাস:খে 
কদাচ ভাগ্যে ঘটে। সবচেয়ে বড় কথা পকেটে প্রায় হাতই পড়বে না। : গোসাবা 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ১০১ 


থেকে কলকাতা যাতায়াত দশ টাকারও কম। বাড়ীতি সুবিধে ৪ মাঝপথে ক্যাঁনং 
বন্দরাটকে চোখ ভরে দেখে নেওয়া যাবে। পায়ের foxe রাখতে হবে এঁ ক্যানিংরে | 
সকালের দিকে ক্যানংএর অনেকগুলো ট্রেন আছে পর পর; সাড়ে পাঁচ, তারপর 
সাত তারপর এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর প্রায়। যেটাতে as উঠতে পারেন। তেমন 
ভিড় থাকে না । বসে যেতেই পারবেন । ভাড়া মাত্র এক টাকা প'য়ষাট পয়সা ৷ 
বাচ্চারা সঙ্গে থাকলে দেখবেন ট্রেন ছাড়তেই তাদের হৃদয় নাচতে সুরু 
করেছে। রেলগাঁড়র ঝমাঝম শব্দ তাদের পাগল করবেই। ভাল হয় সকালে 
স্নান করে বড় ব্রেকফাস্ট কিংবা আগাম-লাণ্চ খেয়ে আসা ৷ ট্রেনে ভাল সবেদা 
পাবেন । কম দাম? খেতে ভাল | 

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ক্যানিং | ইলেকীষ্টরক ট্রেন, কয়লা বাঁলর ভয় নেই ৷ এগারটার 
মধ্যে মোটর AV ধরতে হবে । হাতে সময় থাকলে ক্যানং।শহরটা ঘুরে দেখতে 
পারেন ৷ বাজার, বিশেষ করে, মাছের বাজারটা খুব বড় ৷ বয়স্ক লোকেরা 
বাজার দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন। হোটেল ASI অভাব নেই ৷ মাছ ভাত 
খেতে পারেন আবার মিষ্টি ওমলেট ইত্যাঁদও . খাওয়া হয়ে গেলে. মাতলা নদীর 
ধার দিয়ে হেটে লণ্ড ঘাটে যেতে হবে। মিনিট দশেকের পথ-_এটুকু আপনাকে 
হাঁটতেই হবে ৷ তবে যাঁদ চান, কুলি পাবেন ৷ হাতে সময় না থাকলে আগে 
লণ্ড ঘাটে চলে আসন ৷ এখানে একটা ভাল রেস্তোরা আছে। কোন খেলার 
বিলে থাকলে ওখানে বসে শুনতে পারেন। নইলে বিবিধ ভারতী মারফৎ 
ফিলিম গ্রান। 

are উঠতেই মনটা ভরে যাবে। উপরে কোঁবন আছে, নিচে সাধারণ ব্যবন্থা ৷ 
উপরে ভাড়া কিছ বোশ ; নিচে একটাকা প'চাত্তর, উপরে দ: টাকা ষাট। 
কোঁবিনে যা জায়গা আছে জনা সাতেকের একটি দলের পক্ষে যথেষ্ট । পা ছাঁড়িয়ে 
বসে যাওয়া চলে । যাঁরা চান; বসে বসে দাবা-তাস-পাশা খেলতে পারেন ৷ বাচচারা 
ডেকে গিয়ে মাতলা নদীর দু দিকের দৃশ্য প্রাণ ভরে দেখতে পারে | 

একট. পরেই সুর: হল সুন্দরবন ৷ মাতলা নদীর দুধারে জঙ্গল অঞ্চল হেতাল বাইন 
প্রভীতির অরণ্য | মাতলা বেশ বড় নদী । তাকালেই জেলেদের দেখা যাবে ৷ তারা 
মাছ ধরছে তো ধরছেই | কপালে থাকলে দু-একটা কুমির কিংবা হরিণ চোখে পড়ে যেতে 
পারে । সাড়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে গোসাবার পেশীছে যাবেন | 

গোসাবায় হ্যামিলটন এস্টেট আর সেচ দপ্তরের বাংলো আছে । ওদের লিখে আগে 
থেকে িজারভেসন করে নিতে হবে ৷ হ্যাঁমলটন এস্টেট বাংলোটা দিতে চান না ৷ 


১০২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


অন্য কোথারও ওরা থাকার ব্যবস্থা করেন ৷ যাঁরা চান, ত'দের জন্য খাবার 
ব্যবস্থাও। তবে হোটেল এবং রেস্তোরা অনেক আছে । দু-একটা হোটেলে থাকার 
বাবস্থাও আছে | তবে সে-ব্যবস্থায় অনেকেরই হয়তো মন ভরবে না। এস্টেটের 
আতিথ্য গ্রহণ করলে থাকার জন্য আড়াই টাকার মত পড়বে । খাবার ব্যবস্থা 
নিজেদের ৷  হোটেলও আছে। এস্টেটের খাওয়া খেলে এক বেলার জন্য টাকা 
তিনেক | 

বাজারে মাড় আর গুড় খুব সন্তা । কলকাতার তুলনায় AST fore 1 ভাল 'জালাঁপ 
পাবেন বাজারে। চিড়েও সন্ভা। বেগুন ভাজা আর 'জালাঁপ দিয়ে ভাল জলযোগ 
বেশ সস্তাতেই হতে পারে। নিজেরা যদি রান্নার দায়িত্ব নেন, বাজারে সস্তায় ভাল 
মাছ আর মুরগি পাবেন, তরকারিও। কই, পার্শে, feig, ভিটাঁক প্ৰভৃতি মাছই 
Bit! যারা রকমারি খেতে ভালবাসেন, তাঁদের অসমাবিধের কোন হেতু নেই। 
দাঁদন মুখ বদলে যেতে পারেন । 

CHANT একেবারে অন্য জগত। কলকাতার সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না। 
ইলেকার্রীসাঁট নেই, বলতে গেলে রান্তাও নেই ৷ গাঁড়ঘোড়া-_এমন ক সাইকেল 
কিংবা হাতেটানা রিকৃশাও নয়। শ্রীচরণ সম্বল করে আসতে হবে। 

তবে অজ পাড়াগাঁ ভাববেন না বেশ ছিমছাম সুন্দর পাঁরকল্পিত পল্লী । সাজানো 
গোছানো ৷ ইংরেজ ধনকুরের স্যর ড্যানিয়েল হ্যামলটন বর্ত“মান শতাব্দীর AOS 
এই এলাকাটির পত্তন নেন ৷ রবাঁন্দ্রনাথ যেভাবে প্রীনকেতনের পাঁরকল্পনা করেন, 
হ্যাঁমলটন সাহেব ঠিক দেই রকম করেই গোসাবা অঞ্চলকে গড়ে তোলেন । একটা 
গঞ্জে বিরাট বিল, তার দুপাশে গাছের সার আর সুন্দর রাস্তা দেখলেই বোঝা যাবে 
গোসাবা সাধারণ গ্রাম নয় । হ্যামিলটন সাহেবের সাধনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হবে | 
একজন ইংরেজ কিভাবে এদেশের সবচেয়ে "পাছে পড়া অঞ্চলের গাঁরব আর আশিক্ষিত 
মান*্যদের শিক্ষিত আর স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কি করেছিলেন তা নিজের 
চোখে দেখতে পারেন । শুনতে পাবেন, তৰি সাধনার প্রায়-অপমত্যুতে স্বাধীন ভারতের 
সরকারের অবদানের কথা ৷ সমবায় ব্যাংক খুলে স্থানীয় চাষীদের তিনি সুদখোরদের 
শোষণ থেকে বণচিরোছিলেন ৷ সমবায় বিপাঁণ খুলে জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দেন 
নি ৷ সমবায় চালের কল, গভীর নলকুপ, স্কুল, হাসপাতাল, কৃষিগবেষণা প্রভাত 
Series তান করেছিলেন ৷ ইতিহাস শুনে বর্তমান অবস্থাটা মিলিয়ে 
নিতে পারবেন । 

এস্টেট কর্তৃপক্ষ সামান্য ফী-তে আপনাকে মাছ ধরতে দেবেন । সামান্য অর্থে আপাঁন 
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সবান্ধবে নৌকো বিহারে যেতে পারেন ৷ নারায়ণতলার একটা বহু পুরাতন মান্দির 
আছে ৷ প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা চিন্তার খোরাক পেয়ে যাবেন | 

নৌকা কিংবা এস্টেটের ইঞ্জনচালিত নৌকো করে স[ন্দরবন্রে ভিতরে যাওয়া চলে 
সজনেখালিতে feat হলাদতে বাঘ হাঁরণ আর কুমির আর অনেক রকমারি পাখি 
দেখা যার | তবে সুন্দরবনের ভিতরে গেলেই পারমিট নিতে হবে ৷ সেজন্যই জনাপ্রাত 
পাঁচ টাকা যাবে । আগে ছিল এক টাকা, সরকার সম্প্রীত বাড়িয়ে দিয়েছেন ৷ 

যাঁরা অত ঝামেলা পছন্দ করেন না তাঁরা সরকারী লণ্ড 'মধুকর'-এ সংন্দরবন যেতে 
পারেন ৷ ক্যানিং পেশীছোনোর পর মধুকর-এ উঠতে হবে ৷ দক্ষিণা প'য়তাল্লিশ 
টাকা | সেতো যাওয়া আর আসা । গেসাবাতে যাঁদ দুটো দিন থাকতে চান, 
তাহলে হ্যামলটন এস্টেটকে লিখুন | ও'রাই সব ব্যবস্থা করে দেবেন ; 

সব্ণাঙ্গ ঘিরে আধ্বানকতা | 


করঞ্জঁলি । কাঁটাবেনিয়া 

ডায়মণ্ডহারবার থেকে কাকদ্বীপ যাওয়ার পথে পড়ে করঞ্জাল ও কাঁটাবেনিয়া গ্রাম ৷ 
এই বাধ গ্রামাটতে চোখে পড়ে পুরনো বাড়ির ভগ্রস্তুপ। তার মাঝে নতুন 
বসত ৷ গ্রামীন জীবনের ছাপ সর্বত্র স্পম্ট। গ্রাম দুটিতে জৈন ও বৌদ্ধ 
ধের প্রভাব ছিল একসময় | কাঁটাবেনিয়ায় আছে পার্শনাথ | আর কুলপার ঘণ্টেশ্বরী 
গ্রামে আছে আঁদনাথ, যা জৈন প্রভাবকেই FAG করে তোলে । সেন ও পাল 
আমলের fag, বাসুদেব ও গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে ৷ বাবাঠাকুর, শীতলা, 
পণ্ডানন, ওলাইচণ্ডী, 'বিঁবমা, গাজীসাহেব; বিশালাক্ষী দেবী সর্বত্র পাঁজত। 
করঞ্জলিতে গোষ্ঠযান্রা হয় বৈশাখের ১ তারিখে । গ্রাম দন সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 
[লিখেছেন £ “করঞ্াল-কাঁটাবেনিয়া অঞ্চলের চাঁরাদক থেকে যে-সব পাথরের দেবদেবীর 
মুর্তি, দ্বারফলক ও গ্তদ্ভাদ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, করঞ্জাল 
ও কাঁটাবেনিয়া অঞ্চলের ইতিহাস বেশ প্রাচীন | সাত-আট শত বৎসর পযন্ত অর্থাৎ 
সেন ও পালরাজাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত সেই ইতিহাসের জের টানা যায় । দেবদেবীর 
qisa আধকাংশই REIS বাসদেবমতি গনেশ মতি | করঞ্জালর ঘোষদের 
বাড়িতে কয়েকটি মুর্তি এখনও আছে দেখলাম ৷ করঞ্জলর পাশে দামোদরপনুরে 
এইরকম কয়েকাঁট মুর্তি গ্রামের লোকেরা পুজা করেন ৷ কাঁটাবৌনয়া গ্রামে 
একটি বৃহৎ জৈন পার্্বনাথের মূর্তিকে বিশালাক্ষী দেবীর পাশের ঘরে প্রাতণ্ঠা 
করে পূজা হয়। এত সনন্দর নিখটত পার্বনাথের মা এই অঞ্চলে দোঁখাঁন | 
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জৈন পাম্বনাথ ক্রমেই চব্বিশ পরগণার প্রধান গ্রামদেবতা পঞ্চানন ঠাকুরের শান্ত ও 
গুণের আধার হয়ে উঠেছেন | পাত্রকামনায় তাঁর ঘরের দরজায় ও জানলার গরাদে 
খণ্ট বাঁধা হয়। করঞ্জাল গ্রামের মধ্যেই ইতন্তত বড়-বড় কেকা প্রস্তর স্তম্ভ পড়ে 
আছে দেখলাম ৷ পাথরের গায়ে ছোট মৃর্তিও খোদাই করা আছে। মনে হয় 
প্রাচীন কোনো মান্দরের দ্বারফলক ৷ এই সব প্ৰত্নতাত্বিক নিদর্শন দেখে বোঝা 
যায়, মুসলমান-পূর্ব Ragge করঞ্জাল ও কাঁটাবেনিয়ার গ্রামাঞ্চল সভ্যতার 
isi কেন্দ্ৰ ছিল। হয়ত প্রাচীন খাড়িমণ্ডল বা পূব“ খাঁড়র অন্তভুন্ড ছিল 
করগরাল-কাঁটাবেনিয়া. দামোদরপর ।” (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি ॥ তৃতীয় খন্ড ৷ 
পৃঃ ২৬৫-২৬৬ ) । 


বড়াশী 

কলকাতা থেকে পাশ মাইল দাঁক্ষণে অবস্থিত । IATA স্টেশন থেকে কিছ; 
TA বড়াশী মাধবপুর গ্রামে বিখ্যাত চক্রতীর্থ এবং তার কাছেই ছত্রভোগে SENAT- 
সুন্দরী দেবার মান্দির । 

বড়াশী গ্রামের বদারকানাথ গিশবমান্দিরটি দেখতে তারকেশ্বরের মান্দিরের মত! 
মন্দিরের কাছের পঢকুরাট পাঁরাচত শিবকুণ্ড নামে ৷ সন্তান কামনায় বিবাহিতা নারীরা 
এখানে পুজা দেন। বদারকানাথের প্রাচীন নাম অদ্বূলিঙ্গ । কাছ দিয়ে প্রবাহিত 
ছিল গঙ্গা । অম্বুলিহ্গ শিবমান্দর ছিল গঙ্গার ধারে। ঘাটি ছিল অন্ব্যালঙ্গ ঘাট 
নামে পারচিত। চৈতন্যভাগবতে ছন্রভোগ ও অদ্বুলিঙ্গ ঘাটের উল্লেখ আছে! 
শান্তপুর থেকে পুরী গমনকালে শ্ৰীচৈতন্যদেব] অদ্ব্যালঙ্গ [িবদর্শন এবং অম্বনালগ 
ঘাটে স্নান করেন ৷ ছত্রভোগের ফৌজদার রামচন্দ্র খাঁ এখান থেকে নৌকাযোগে তাঁকে 
পদরী যাওয়ার ব্যবস্থা করে ?দয়েছিলেন | 

মন্দিরটি আটচালা ও দাক্ষিণমূখী । মান্দরের ভিতরে রয়েছে গোরীপট্ট সহ 
বদরিকানাথ শিবলিঙ্গ । শিবরাত্রি ও চড়কের উৎসবে বহ; ভন্তের আগমন ঘটে । 
চড়ক মেলা বসে দুদিন । মান্দরে নিত্য সেবার জন্য দেবোত্তর জাম দিয়েছিলেন 
নবাব আলিবদাঁ এবং জমিদার বরদাকান্ত রায়চৌধুরী । জনশ্রুতি, এই রায়চৌধরাঁ 
মান্দিরাট নির্মাণ করেন | 

গ্রামীটর নাম বর্শাভঙ্গ। যা থেকে হয়েছে বড়াশী। কিন্তু এই বরশভর্গ 
নামকরণ নিয়ে প্রচারিত জনশ্রুতি হলঃ নবাব আলবদর দেবমাহাত্ম্য পরীক্ষার 
জন্য একবার গাজন উৎসবে উপাচ্ছিত হন । তান তীক্ষ] বর্শা মাটিতে পটতে দেন 
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এবং তার ওপর সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ দিতে বলেন ৷ স্বয়ং মহাদেব শঙ্খচিলের বেশ 
ধরে সন্ন্যাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন ৷ শঙ্খচিলের facet পেয়েই সন্ন্যাসীরা 
ঝাঁপ দেন বর্শার ওপর ৷ বর্শা ভেঙে যায়। যা থেকেই গ্রামের নাম হয় 
বর্শীভঙ্গ | ৰ: 

বদারকানাথ মান্দরের কাছেই ভাগীরথী গর্ভে নন্দা পুত্কারণী বা চক্রতীর্ঘ 
বৰ্তমানে একটি সাধারণ প.কুরের রূপ পেয়েছে। পুকুরের পশ্চিম পাড়ে একটি 
বাঁধান ঘাট ও তারে দুটি মন্দির আছে । “কাঁথত আছে, শিবের সাহত গঙ্গার মিলন 
কালে জলস্রোতের গৰ্জন স্তব্ধ হইলে অগ্রগামী wate সংশয়াকুল চিত্তে পমনঃপনঃ 
শঙ্খধবান কারতে থাকেন ; তখন গঙ্গাদেবী স্বকরস্থিত জ্যোতর্ময় চক্র উত্তোলন 
করিয়া তাঁহাকে দেখান ৷ শিবগঙ্গার মিলনস্ছলে এই চক্র প্রদার্শত হইয়াছিল বাঁলয়া 
স্থান চক্রতীর্ঘ নামে প্রাসাদ্ধি লাভ করে । চৈন্রমাসের শুরু প্রতিপদ তাঁথতে এই 
ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রে বার্ণত আছে) প্রতিপদ, aT ও একাদশী এই 
for তাঁথকে নন্দা বলে । এই জন্য চক্রতীর্থের আর এক নাম নন্দা । "ভারতের 
অন্যান্য স্থানেও “চরুতীর্ঘ” এই নামের তীর্ঘ দৌখতে পাওয়া যার । পুরী, কাশী, 
প্রয়াগ ও বৃন্দাবনেও এক একটি চক্রতীর্ঘ আছে ॥ এতদণ্চলের আধবাসীগণের বিশ্বাস 
যে পরাণ বার্ণত চক্রতীর্ঘ ছন্রভোগেই অবাস্থত | তাঁহারা বলেন যে গঙ্গা, সঙ্কেত- 
মাধব, অদ্বাঁলঙ্গ শিব ও ত্রিপ্রাসান্দরী শান্ত-_এই চতুর্বদ্যহ মহাশান্তির আধিষ্ঠানের 
জন্য প্রাচীন ছন্রভোগই প্রকৃত চকুতীর্থ। ai বার্ণত আছে যে, MONA 
mama কর্মফলে অতি দর্গাতপ্রাপ্ত হইয়া মহাপাতকের ভাগী হন! পাঁথবীর 
যাবতীয় তীর্থ পৰ্যটন করিয়াও তাঁহার পাপক্ষয় হইল না। তখন 'শবের নিদেশিমত 
peste’ স্নান কাঁরয়া তান মহাপাতক হইতে মান্তিলাভ করেন! কাঁথত আছে, 
শূক্রাচা যে দিন এইস্থানে স্নান করেন, সোন নন্দাতাথর সাঁহত শুক্রবারের 
সংযোগ ঘটিয়াছিল | এই বিশেষ যোগের নাম ভ্গুনন্দা । এখনও যাঁদ চৈত্র মাসের 
শুরু প্রাতপদ তাঁথ শুক্রবারে হয় তাহা হইলে এখানে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ 
হয়।” (বাঙলার ভ্রমণ ৷ প্রথম খণ্ড। পঃ ১৮৪-৮৫) ৷ প্রতিবছর চৈন্রমাসের 
শুরু প্রাতপদ তিথিতে নন্দাস্নান উপলক্ষে বড়াশূী-মাধ্বপমরে বহ যাত্রী সমাগম 
হয় এবং মেলা বসে সাতাদন রায়দীঘ সড়কে । বদরিকানাথ মান্দরের সামনে 
গোষ্ঠযান্রা উৎসব আকর্ষণীয় । বৈশাখের ১০ তাঁরখে এই উৎসব হয় ৷ 

নন্দাপুকুরের সামান্য দুরে সিংহবাহিনী, ভ্রিনেত্রা, দ্বিভুজা, পীতবর্ণা নারায়ণ 
দেবী মুতিও বিখ্যাত।. নন্দাস্নানের যাত্রীরা এই দেবীম্ার্ত দর্শন করেন ৷ 


১০৬ দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবন্ত 


নারায়ণ মন্দিরের কাছেই ধপধাঁপর দাঁক্ষণরারের অনুরূপ যোদ্ধূমীর্তর মতই একাঁট 
ছোট দাঁক্ষণরারের মান্দর আছে MISA হাতে আছে বন্দ ক ৷ 

বড়াশী গ্রামের মধ্যেই মাধবপুর । জনৈক ব্রাহ্মণের গহে ছিল কাঁ্টপাথরের রমণীর 
চার হাত fated বিষ্ণু মর্ত সঙ্কেত মাধব বিগ্রহ ৷ এখন সেই বিগ্রহ নেই, মান্দরও 
নেই । তবে শ্রশানের কাছে একাঁট মান্দরের ভগ্রদ্তুপ আছে | অনেকের বিশ্বাস এ 

{ছল মাধব মান্দির । আর মান্দরে ছিল সঙ্কেত মাধব RR ৷ মাধবাবগ্রহ জয়নগর 
মাঁজলপ:রের দত্তরা কনে নিয়ে যান ৷ মাঁন্দরের ভগ্নস্তুপের কাছেই দহট পুকুরের 
নাম হল ‘চালধোয়া’ পুকুর এবং “ভোগধোয়া” পুকুর | 


কাশীনগর 

বড়াশীর কাছেই কাশীনগর গ্রামের পঞ্চাননের মান্দির ও মাইবাঁবর মীন্দির বিখ্যাত | 
পণ্যাননের মন্দির টিনের চালামুন্ত॥ স্থানীয় দ্বারকানাথ বাগ এই মান্দর প্রাতষ্ঠা 
করেন ৷ পন্সাননের fore তৈরি মনুর্তীট বেশ বড় হাটু মুড়ে সামনের মাটিতে 
ভর 'দয়ে isin বসে আছেন ৷ তাঁর বাহন প্যাঁচা ৷ পণ্ডাননের INRA পাশে ব্ৰহ্মা, 
REL মহেম্বর, মনসা, শীতলা ও জবরাসংরের বিগ্রহ আছে | 

কাশীনগর বাজারের কাছে রায়দীঘ রোডে মাই'বাবর মন্দির । বাজার প্রাতষ্ঠার 
আগেই এখানে ছল মাইবাবর থান। এখানকার জাঁমদার বরদাকান্ত রায়চৌধুরী 
বাজার প্রতিষ্ঠা করার পর সোট গাইবিবির বাজার নামে পাঁরচিত হয়। আগে দেবী 
ছিলেন চালা ঘরে ৷ বর্তমান মান্দির ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে নির্মাণ করেন মাঁণলাল নন্দী 
ও ভদ্রেশ্বর নন্দী । প্রাতাঁদন পূজা হয় । মাঙ্গণ পূজা হয় অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে | 
দেবীর কাছে কলেরা ও বসন্ত রোগ প্রাতিরোধে ধর্ণা দেওয়া হয়। দেবীর HIS" 
উপাবণ্টা আকারে__ডান পা বলিয়ে রাখা, বাঁ পা মুড়ে রাখা হয়েছে ডানপারের হাঁটুর 
ওপর ৷ দেবার পাদকাবৃত চরণ, মাথার আছে মুকুট । দেবীর এই মুর্তি মাটির 
তোর ৷ তাঁর কয়েকাঁট শালন মনার্ত'ও আছে । 

সাইবার বাজারের কাছে alles ধারে একাঁট পুরনো শিবমন্দির আছে। মন্দিরের 
সামনে ঘাট । স্নান ঘরও আছে । 


ছন্রভোগ 
এককালে ছল সম্‌দ্ধ জনপদ | স্নানযান্তার সময় ছন্রভোগের 'নরপ:রাসনন্দরী aera 
প্রচণ্ড ভিড় হয় অনেকের বিশ্বাস এটি শা্তপাঠ । বড়াশী গ্রামের বদারকানাথ 
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মহাদেব হলেন তাঁর ভৈরব ৷ ছন্রভোগের উত্তরপূর্ব দিয়ে প্রবাহিত ছিল আদিগঙ্গা ৷ 
সেই গঙ্গা ধানক্ষেতের রূপ নিয়ে আজও বৰ্তমান ৷ 

ভ্রিপুরাসদন্দরী রন্তবর্ণা চতুভু'জা ও ত্রিনরনী। বস্তপারাহতা ষোড়শী মুর্তির 
মাথায় শোলার মুকুট মান্দরের ভিতরে লাল কাপড়ে জড়ান দেবাযন্দ্র পুরোহিত 
ব্যতীত অন্য কেউ দর্শন করতে পারেন AT! মন্দিরে একাঁট শিবালঙ্গ আছে। 

একটি বৃহৎ মন্দিরে ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহ ছিল। সেই মন্দির বিনষ্ট হওয়ার পর 
বৰ্তমান মান্দর নির্মাণ করেন কাকদ্বীপের ঈশানচন্দ্র কর্মকার । দেবীর নিত্য পূজা 
হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় হয় যাত উৎসব ৷ পর্ণিমার আট দিন আগে থেকেই 
শুর; হয় উৎসব ৷ বাঁড়ষার সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ি থেকে আসে নৈবেদ্য ৷ মেলা 
বসে উৎসব উপলক্ষে | 

দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার এই প্রাচীন সমদ্ধশালী জনপদ সম্পকে কালীদাস দত্ত 

লিখেছেন 2 “SKIS ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল গমনকালে সেখানে 

agaia কীর্তনানন্দে যাপন করেন ৷ সৈকারণে গৌড়ীয় বৈষ্কবাদগের নিকটও উহা 

একটি sifera বিশেষ ।'-চৈতন্য ভাগবতাঁদি পুরাতন বাংলা গ্রন্থ পাঠে বুঝা 

যায় যে, প্রাচীনকালে উহা আয়তনে অনেক বড় ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল এবং এখন উহার 

উত্তরে জলঘাটা ও দক্ষিণে কৃষ্ণন্দ্রপর, কাটানদশীঘ, বড়াশী, মাদপুর, কাশীনগর 

প্রভৃতি যে সকল গ্রাম আছে Terese লোকে তখন ছন্রভোগ বলিত ৷ SAAT 

কাশীনগরের প্রায় তিন-চার কোশ দক্ষিণে, ২২ নম্বর লাটের শেষ সীমার ছতরভোগ 

নামে একটি নদী আছে । পূর্বে উহারও নাম ছিল ছন্রভোগ নদী | উহা হইতে বোধ 

হয় প্রাচীনকালে দক্ষিণে এ নদী পর্যন্ত ভূভাগ ছন্রভোগ নামে গ্রাসদ্ধ ছিল ।--' 

fast ছন্রভোগ নগরের সমৃদ্ধির কারণ ছিল উহার উত্তর ও পরব সীমা দয়া 

প্রবাহিত অধুনালমুপ্ত আঁদগন্গা নদী ৷ উহার শতক খাদ এখনও সেখানে মজাগন্গা . 
বা গঙ্গার বাদা নামে এক বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পারণত হইয়া বৰ্তমান আছে | WIT 
পঞ্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত FORM মনসার ভাসান ও চণ্ডীর গানের 
পথ হইতে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে গঙ্গানদীর উপর ছন্রভোগ একটি সমদ্ধ 
বন্দর রুপে প্রসিদ্ধ ছিল এবং লোকে তখন ভাগীরথী-পথে ওঁ স্থান দিয়াই mae 
যাতায়াত Faw | 

“ছন্রভোগের প্রাচীনত্ব এখনও নির্ধারিত হয় নাই । তবে বঙ্গদেশ মুসলমান অধিকারে 
আসবার ae যে সেখানে সমৃদ্ধ লোকালয় ছিল তাহা জানা যায় সেখানকার 
ভুগে আবিষ্কৃত পাল ও সেন রাজগণের আমলের অনেবগযাল কালো প্রস্তরের 


১০৮ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


হিন্দ; দেবদেবীর মুর্তি এবং কয়েকাট কারুকার্যমাণ্ডত দ্বারফলক ও শ্দ্ভাঁদ হইতে ৷ 
প্রাচীন ছন্রভোগ নগরের স্থান এখন জলঘাটা, ছন্রভোগ, কৃষচন্দ্রপুর ও বড়াশী 
প্রীত নামে অনেকগনীল ছোট ছোট গ্রাম আঁধকার করিয়া আছে। এ সমস্ত 
গ্রামেই ভূগর্ভ খননকালে কিছু কিছু পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে । উহা ভিন্ন 
অনেক প্রাচীন গৃহ ও মান্দরের GOON এবং কর়েকাটি দেবতাও MAPI 
হইয়াছে A আমলের শেষ ভাগে ক জন্য ছন্রভোগের প্রাচীন সমযাদ্ধর 
1বলোপ ঘটে এবং উহা একাট নগন্য পল্লীতে পর্ধবাঁসত হয় তাহা অজ্ঞাত ৷ প্রবাদ: 
ভাগীরথী নদীর অন্তৰ্ধান ও ঠগ, পরুগীজদের অত্যাচারই উহার কারণ। পরে 
সেখানে নীলকরেরা ঘাঁটি স্থাপন করে । উহার নিদর্শ স্বরূপ 'অনেকগনীল নালপ্রস্ত,ত 
কারবার গৃহ ও চৌবাচ্চার ধ্বংসাবশেষ এখনও ছন্রভোগ ও কাটানদীঘতে দোঁখতে 
পাওয়া যায়।” (ছন্রভোগ-_কালীদাস দত্ত । প্রবাসী ৷ মাঘ । ১৩৫৯)। 


খাড়ি 

খাঁড়গ্রাম যাওয়া যায় মথুরাপুর রোড স্টেশন থেকে অথবা কলকাতা থেকে বাসে | 
মথুরাপুর TANG রোডের দাক্ষণে কাশীনগর মাইবাঁৰর হাট, উত্তরে খাঁড়গ্রাম | 
উনিশ শতকে লিখিত হাণ্টারের বিবরণে আছে__ 

Khari—area 10:96 square miles. A small fiscal Division, situated 
in the south-east corner of North Hatiagarh, and bordering 0” 
the 010067১9709, The principal village is Khari which contained 
a church and an English schoo) in 1857.” 

মুসলমান রাজত্বের আগে সেন আমলে এই অণ্চল ছল খাড়ি মণ্ডলের অন্তর্গত ৷ 
ডারমণ্ডহারবার মহকুমা ও NEAT থানার অন্তর্গত খাঁড়র পশ্চিমাদক দিয়ে 
প্রবাহিত ছিল গঙ্গা । তারই একটি শীর্ণ শাখা এখনও বর্তমান | অনেকের অনহমান 
গঙ্গার খাড়ি থাকার কারণে খাড়ি নামে পাঁরচিত। আবার কেউ কেউ বলেন 
বিপুল সংখ্যক খাড়াশীর বাস ছিল এখানে । তারা লবণ তোর করত! এ খা 
থেকে খাড়ি শব্দের উদ্ভব | বৌদ্ধ তান্রিকদের waè পাঠের একাঁট হিসাবে 
খাঁড়র উল্লেখ আছে । ২২ নদ্বর লাটের একাট পদকুর খননকালে লক্ষণ সেনের খে 
Summa পাওয়া যার, তাতে উল্লেখ আছে খাঁড় মণ্ডল ছিল piga 
অন্তর্গত । এই সব মণ্ডল ছিল ৩২০০ মাইল S! স্থতরাং সুন্দরবনের 


| 
| 


| 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা ১০৯ 


পাশ্চিমাংশের একাঁট বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে ছিল খাঁড় ম'ডল ৷ জঙ্গল হাসিলের সময় 
প্রাচীন গৃহের ও মন্দিরের ধবংসাবশেষ, দেবদেবাঁর ধাতব ও মন্ময় মতি, বাসন কোসন, 
দুগের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে । বিভিন্ন আকারের SIEIS পাওয়া গেছে । 
খাড়ি গ্রামাট ধ্বংস হওয়ার কারণ সম্পর্কে পাণ্ডিতজন একমত নন । কেউ বলেন, 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবার অনেকের অভিমত, গঙ্গার পথ পাঁরবর্তন। কারণ যাই 
হোক না কেন, খাড়িগ্রাম যে একসময় সমন্ধ জনপদ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই ৷ সুন্দরবনাণ্তলে ব্যাপক অনুসন্ধান চালালে প্রাচীন ইতিহাসের বহু 
উপকরণ পাওয়া যেতে পারে ৷ খাড়িগ্রামে বড়খাঁ গাজার আস্তানা, নারায়ণী মন্দির, 
 হারমান্দির, রাধাবল্লভ জীউ মন্দির আছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি খুবই প্রাচীন । 
বড়খাঁ গাজির মুর্তি কাঠের তোর ৷ ঘোড়ার পিঠে (তান উপবিষ্ট। যোদ্ধাবেশী 
গাজী সাহেবের মাথার পাগড়ী, AeA দাড়ি এবং পায়ে জুতো । একটি পুকুরের 
ধারে ইটের ঘরে গাজর অবস্থান ৷ Ae TG মানুষের সমান মাপের । ঘরের মধ্যে 
fafa থান ছাড়াও আছে বড়খাঁ গাজী ও 'বাঁবমার শালন মূর্তি । নিত্য 
পূজার ব্যবস্থা না থাকলেও, সুন্দরবন যাত্রী কাঠুরে ও মউীলরা প্রায়ই পূজা দিতে 
আদে। তাছাড়া চক্রতীর্থে আগত পণ্যার্থারা স্নান সেরে এখানেও পুজো দেন, 
মানত করেন ৷ দ্থানীয় জমিদার মিত্র পারবার গাজির সেবার জন্য কিছ পাঁরমাণ জাম 
দান করেছিলেন । জামি তারা দিয়েছিলেন দেবী নারায়ণীকেও । 

বড়খাঁ গাঁজর আন্তানা পুকুরের দাক্ষণ-পূর্ব পাড়ে এবং নারায়ণ মান্দর পঢকুরের 
দক্ষিণ-পাশ্চম পাড়ে । বস্ত্র ও অলঙকার সংযুক্তা দেবী নারায়ণী ত্ৰিনয়নন ও 
চত্মুভুৰ্জা ৷ তান সিংহবাহিনী । দেবীর বেদীর ওপর নারায়ণ শিলা ও বড়খাঁ 
গাজর aio আছে। মন্দির স্থানটি নারার়ণীতলা নামে পাঁরাচত। নারায়ণ 
মান্দরের কাছে ছিল একটি রাধাকৃষ্ণ মন্দির । RA হয়ে গেছে। বৈষ্বদের হাঁর- 
মীন্দরের অবস্থা একই । 

হরিমান্দর ১৩৪১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন হরিপদ পাল ৷ মান্দরে পাৰ্য'দসহ বড়ভুজ 
গৌরাঙ্গের মতি আছে । একটি ধৰংসপ্রান্ত মান্দরের ওপর ১৯৫৬ সালে রাধাবল্পভজীউ 
মন্দির প্রাতষ্ঠা করেন মাখনচন্দ্র নস্কর | কাঠের মণ্ডে কৃষপাথরের শ্ৰীকৃষ্ণ ও ম্বেতপাথরের 
STAT বিগ্রহ অবাস্থিত। মান্দরের সামনে নাটমন্দির । 


FEAA 
PAPO গ্রামে একজন অন্ধ বৈষ্ণব সাধকের মন্দির আছে। তানি ছিলেন সর্বজন 
Steg. তাঁর অনুরাগী শিষ্য সংখ্যা কম ছিল না। তাঁর দেহরক্ষা হলে, ভক্তরা 
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গ্রামে সমাধিস্থ করে তাঁর মরদেহ । একাঁট চালাঘর তোর করে তার ভিতর অন্ধমদীনর 
ব্যবহৃত AWA FAH রেখে দেয় । নিত্যপূজার ব্যবস্থা হয়। দাঁক্ষণ বারাসাতের 
শবদ্যাসুন্দরশ দেবা বৰ্তমান মান্দিরাট নির্মাণ করে দেন ১৩৪৭ সালে | অন্ধম্ীনর 
সমেণ্টের acto’ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে তৈরি করেন বড়াশী গ্রামের দেবেন নাইয়া ৷ OF 
রোগের নিরাময়ের জন্য প্রাতাঁদন বহু মানুষ এখানে আসে । বৈশাখ, কাঁ্তক ও 
মাঘ মাসে নিয়ামত কীর্তন গান হয় । পৌষ সংক্রান্ততে উৎসব এবং মাঘী 
কৃষ্ণপণ্চমী তাঁথতে মহোৎসব হয় | মহোৎসবের সময় মেলা চলে তিন চারাঁদন | 
মথুরাপ,্র থানার উত্তর গোবিন্দপুর ও গলার ছাট দুটি সমন্ধ গ্রাম । নানা শ্রেণীর 
হিন্দুর বাস এখানে ৷ উত্তর গোবিন্দপুরে গোষ্ঠযান্রা উৎসব, দাক্ষণ রায়ের বার্ধক 
উৎসব (পৌষ) এবং বুড়াশবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে দাঁক্ষণ বায়, 
বাবাঠাকুর, পঞ্ানন্দ, গাজী, াতাঁবাব, মনসা, শীতলা, মহাদেব রাধাগোঁবন্দ 
বিগ্রহ আছে। 1গিলার ছাটে নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে (৫ দিন )। 

খাড়ি ফৌজদার তলায় nat মঙ্গলাদেকার বাৰ্ষিক পুজা হয় চৈত্রমাসের শুক্লা প্রতিপদ 
শতাঁথতে ৷ একাঁট মেলা বসে ( via দিন )। 


লক্ষীকান্তপুর 

সুন্দরবনের আবাদী অণ্ডলের অন্তর্গত লক্ষাকান্তপুর থেকে প্রচুর ধান ও বিচালী 
রপ্তানি হয়| এখান থেকে রাস্তা চলে গেছে কাকন্বীপ পর্যন্ত। লকষকান্গদরের 
ছর মাইল দুরে ভাগীরথী তারে কুলপা গ্রাম । 


পাথর প্রতিমা 

চাব্বশপরগণা জেলার দাঁক্ষণ প্রান্তে পাথর প্রাতিমা মুলভুখণ্ডের সঙ্গে সংযোগাবহান 
কয়েকাট দ্বীপের সমাল্ট ৷ চাঁব্বশ পরগণার অন্যান্য অংশের সঙ্গে এখানকার সাংস্কৃতিক 
ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্য চোখে পড়বার মত ৷ অন্যতম কারণ, এখানে 
হারা ants করেছে, তাদের বোঁশর ভাগই মোঁদনীপন্র থেকে আগত ! আঞ্চলিক 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা এখানে স্বতন্্র পরিমণ্ডল গড়ে তুলেছে | নোঁকা হল মনল 
ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার মাধ্যম | অণ্ডলাটি একসময় সমন্দরবনের গাছপালাসহ 
{ছল জঙ্গলময় | বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ছিল। জঙ্গল হাসিলের সময় পুকুর খণ্ডে 
ARANY মন্দির ও পোড়ামাটির পাত্র পাওয়া গেছে | 
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পাথর প্রতিমার বিখ্যাত চন্দনী মেলা অনয্াষ্ঠত হয় কামদেবপুর গ্রামে বৈশাখ 
মাসের অক্ষয় তৃতীয়ায়। মেলা চলে তিন চারাঁদন। শিব ও রাধাকৃষ্ণ এবং 
বিশালাক্ষী ও শীতলা মন্দির আছে | গোষ্ঠযাত্রা, রাসযাত্রা ও মনসা পূজা হয় 
সাড়ম্বরে | কামদেবপুরে একটি প.কুর কাটার সময় মাটির নিচে একাঁট ইট বাঁধানো 
মান্দির, মাটির পাত্র ও পূকুর ঘাট পাওয়া গেছে ৷ জনশ্ৰুতি, মৌদনীপুর থেকে 
এসোঁছলেন কামদেব প্রধান । তিনি জঙ্গল কেটে বসাঁত গড়ে তোলেন ৷ স্থানীয় 
জনগণ তাকে ভোলে নি। তাকে স্মরণ করেই গ্রামটির নামকরণ ঘটে । এই 
গ্রামে কিছ; সাঁওতালের বাস আছে | 

লাটদার দগদ্বর নন্দীর নাম থেকে একটি গ্রামের নাম হয়েছে দিগম্বরপুর ৷ 
TAT স্টেশন থেকে বাসে রায়দাঁঘ হয়ে নৌকায় যেতে হর এই গ্রামে । একটি 
নারায়ণী মান্দরে আছে নারায়ণীর পিতলের মুর্তি। নারায়ণী পুজার সময় 
তিন দিন মেলা বসে । তাছাড়া এই গ্রামে রক্ষাকালীপুজা ও দোলযান্রার উৎসব 
BARTS হয় | 

শ্রীধরনগর গ্রামাটতে গঙ্গা পুজা, দোল উৎসব, বিশালাক্ষী পূজা, চন্দনমাতা পূজা, 
কালী পুজা GATS হয় | ফাল্গুন মাসে বিশালাক্ষী পূজায় মেলা বসে । চেতলার 
জাঁমদার রাখালদাস Boy তাদের গৃহদেবতা শ্রীধরজীউয়ের নামানুসারে এখানকার 
লাটে গ্রামপত্তন করেন শ্রীধরজীউয়ের নাম থেকেই গ্রামাঁট হয়েছে প্রীধরনগর । 
জাঁমদার ইন্দ্রনারায়ণ হাজরার নাম থেকে হয়েছে ইন্দ্রপুর গ্রাম ৷ গ্রামের বিশালাক্ষী 
মান্দরে মাঘী প্ঠার্ণমায় বাৰ্ষিক উৎসবে আশপাশের বিপুল সংখ্যক মানূষ 
আসে। পূজা হয় তিন দিন । শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় গ্োষ্ঠযাত্রা। এই 


গ্রামে একটি ভদ্রকালী মন্দির রয়েছে | 


কাকদ্বীপ 

মূলত কৃষ প্রধান এলাকা হলেও, নাগারক জীবনের প্রভাব অন্যান্য অণ্চল থেকে 
কিছ; বোশ । স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল আছে । বাভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে 
জনবসাঁত । তার মধ্যে আছে কৃষক, গোয়ালা, নাপিত, তাঁতী, বৈরাগী, বাগদা, 
MRI ব্রাহ্মণ, মুসলমান, SOM, কাওরা, কুমার, নম্র, ম:চি, ধোপা, 


পোঁণ্ডুক্ষানরয় প্রভাত । 
অন্মথপূর গ্রামে আটেম্বর শিবপূজা উপলক্ষে চৈত্র সংক্ান্তিতে গাজন অনুষ্ঠিত 


১১২ দাক্ষণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 

হয়। এই গ্রামে নয়টি শীতলা ও পাঁচটি মনসার থান আছে। সাতারামপহর 
অণ্ডলের জাঁমদার ছিলেন কুলপী থানার বেলপঢুকুরের জয়নারায়ণ পাত্র । তাদের 
গৃহদেবতা সীতারামজীউয়ের নাম থেকেই গ্রামটি সাঁতারামপডুর নামে পারাচত। 
এই গ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে ভায়মণ্ডহারবার কাকদ্বাপ রোড । তিন মাইল 
পাশ্চমে হুগাঁল নদী ৷ পাশের শন্ভুচন্দ্রপুর ঘাট থেকে নৌকার যাতায়াত ও 
মালবহন চলে ৷ এই গ্রামে মান্দর সংখ্যা পারব বরা গ্রামগীলর তুলনায় অনেক 
বোশ ৷ পণ্চানন্দের দুটি, [িশালাক্ষীর তিনাঁটি, একটি হরিমান্দর রয়েছে ৷ সারা 
বছর পূজাপার্কণ লেগে থাকে ৷ হার মান্দরে বাৎসাঁরক উৎসব হয় ফাল্গুন মাসে | 
মাধবনগর নাম হয়েছে স্থানীয় জাঁমদার মাধব TSA নাম থেকে । - একাঁট জীর্ণ প্রার 
শ্রীকৃষ্ণ মান্দর আছে এখানে ৷ fale থানে অবস্থান করছেন গাজীসাহেব, 
পণ্থানন্দ, শীতলা ও মনসা । ১ বৈশাখ থেকে গোল্ঠযান্রার উৎসব শর; হয়। 
সাতাঁদন ধরে উৎসব চলে | 

মণিপুর গ্রামে পৌষ সংক্রান্ততে গঙ্গা পূজা ও উৎসব হর সাত দিন মেলাও চলে 
সাতাঁদন ৷ গঙ্গা দেবীর মন্ত ও মান্দর নির্মাণ করেন স্থানীয় জাঁমদার মনীন্দ্রনাথ 
মাইীত ৷ ‘তান ছিলেন কাঁথর কৃষ্ণনগরের মানন্য । গঙ্গা মন্দির নদীর ধারে 
অবস্থিত ৷ গ্রামে গঙ্গাদেবীর আর একাট সাধারণ afma আছে। এই গ্রামে 
লোকক দেবদেবীর সংখ্যাও কম নয়। মুপালনগর গ্রামে একাঁট মাটির মীন্দিরে 


আছেন বিশালাক্ষা, চণ্ডী ও শীতলা ৷ পণ্টানন্দ, মনসা ও শীতলার থান আছে | 


জটার দেউল 

সুন্দরবনের জঙ্গল পাঁরতকারকালে মণ নদীর তীরে ১১৬ নম্বর লাটে একটি মান্দির 
পাওয়া গেছে, যার গঠন পদ্ধাত উত্তর ভারতের নাগররীতি অনুসারী | পালযুগে 
faints এই মান্দরকে স্থানীয় লোকেরা বলে জটার দেউল | এটি ছিল [শিব মন্দির | 
শবের আরেক নাম জটাধর থেকে জটার দেউল হয়েছে ৷ প্রাপ্ত 1লিপি থেকে জানা 
যায় ৯৭৫ সালে মীন্দরাট নির্মাণ করেন রাজা জয়ন্তচন্দ্ৰ । 

প্রাপ্ত বহু সংখ্যক কঙ্কালকে অনেকে বাঘের শিকার 


মান্দরের গর্ভ গহে 
বর্তমান ভগ্ন মান্দরাটর উচ্চতা ৮০1৮ ফুট ৷ এটি 


ধৃহসাবেই অনুমান করেন | 
সম্ভবত শতাধিক ফুট উচু ছিল ৷ 


চতুষ্কোণ মীন্দরাট প্রাতপাশ্বে প্রন্থে ৩২ ফুট ৷ 


। 
| 


| 
| 


ডারম'ডহারবার মহকুমা ১১৩ 


প্রবেশপথের উচ্চতা ১৬ ফুট এবং প্ৰস্থে সাড়ে ৯ ফুট । ইটের সিঁড়ি বেয়ে নিচে 
গৰ্ভগ্‌হে নামতে হয় । 

১৯৬ নম্বর লাটের অন্যান্য অংশ খননকালে পাথর ও. ধাতু নিৰ্মিত মতি পাওয়া 
গেছে ৷ কাছাকাছি অন্যান্য লাটেও ইটের স্তুপ, গড় ও মন্দিরের ভগ্নাংশ, রয়েছে । 
জটার দেউলের পশ্চমপাশ্বে ২৬ নম্বর লাটে কঙ্কণ Tie খননকালে ইটের 
তৈরি ঘরবাড়ির ধ্বংসবেশেষ পাওয়া গ্রেছে। জটার দেউলের ইট ও এই RIELA 
ইট একই রকম। এখানে একাঁট পালয;গের পাথরের সূযণ্ম এবং পাথর ও 
ধাতুর অন্যান্য মতি পাওয়া গেছে ৷ অঞ্চলটি যে এক সময় সমৃদ্ধিশালী জনপদ 
[ছিল সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ । সম্ভবত, জলপ্লাবন, ভূকম্পন বা জলদস্য্যদের 
অত্যাচারে জনপদটি ধৰংস হয় | 

জটার দেউল প্রসঙ্গে কালিদাস দত্তের একটি নিবন্ধে আছেঃ “এ মীন্দরের গঠন 
পদ্ধতি, পুর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবাস্থিত, পালযুগের নগর রাঁতিতে নির্মিত 
মন্দিরসমূহের অনুরূপ ৷ উহার গাঁথ্যঁনতে ব্যবহৃত ইন্টকের আকারও এ 
সময়ে ব্যবহৃত ইত্টকের ন্যায় । সে কারণ অনেকে উহাকে পালযনুগের স্থাপত্য 
নিদৰ্শন বালিয়াছেন। বিখ্যাত প্রত্নতত্বাবদ পণ্ডিত স্বগাঁয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ও উহার নির্মাণকাল সম্বন্ধে এ প্রকার আঁভমত প্রকাশ করিয়াছেন। উহার 


কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল & “Very few temples belonging to the 
Pala period have survived in Bengal and the only known 


examples are the temple of Bahulara in the Bankura district 
and that of Ichai Ghose n the Burdwan district. The deserted 
temple in the Sundarbans called the Jatar Deul, must also belong 


the Pala period.” 

“উহা ব্যতীত ১৮৭৫ খটীক্টাব্দে এ মন্দিরের সান্নকটে ভুগর্ভ' খননকালে প্রাপ্ত 
একখানি Crag {লাঁপ হইতেও জানা যায় যে জয়ন্তচন্দ্র নামে জনৈক ন্‌পাঁত এ 
যুগেই উক্ত মন্দির নির্মাণ করেন ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় এ লিপির পাঠ বা কোন চিত্র 


_ কোথাও প্রকাশিত হয় নাই এবং এখন উহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় ATA 


বেঙ্গল গভন'মেণ্ট কৰ্তৃক ১৮৯৬ AEH প্রকাশিত List of Ancient 
Monuments in Bengal নামক 7S উহার এইরূপ উল্লেখ আছে ৪ “The 
Deputy Collector of Diamond Harbour reported in 1875 that a 


Copper plate, discovered in ৪. place a little to the north of Jatar 


দাক্ষণ-৮ 


১১৪ দাক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবন্তে 


Deul fixes the date of the erection of the temple be Raja Jayanta 
Chandra in the year 897 of the Bengali Saka era corresponding to 
A D. 975, The copper plate was discovered at the clearing of 
the jungle by the grantee Durgaprosad Choudhury, The inscription 
is in Sanskrit and the date as usual was given in an enigma 
with the name of the founder.” 
“gg মান্দর যখন আবিষ্কৃত হয় তখন উহার চতুর্দকে ইন্টকের উপর RAA 
ARIAS কারুকার্য ও এ মান্দরের অনেক ছোট ছোট replica {ছল ৷ উহার 
প্রবেশ পথের উপরিভাগে ও সমস্ত replicag দুই একটি এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। আবিষ্কারের পর গৃহীত একাঁট আলোকাঁচত্রে এ মান্দরের alesis 
আছে । উহা দেখিলে পূর্বে এ মান্দিরাটি কিরূপ সম্যমামাডত ছিল তাহার 
ধারণা করা যায় ॥ কিন্ত; দুঃখের বিষয় গভর্নমেন্টের প্রত্নতত্তৰ বিভাগের 
তত্তৰাবধানের দোষে এরুপ অবহেলার সহিত ইহা সংস্কৃত হইয়াছে যে উহার সেই 
প্রাচীন সোন্দর্যের আর aies নাই ৷ দ্গেম স্থানে অবাস্থাতর জন্য মান্দরটি 
এখনও খুব অবহোলত অবস্থায় আছে ।--গরগৃহের মেঝে ৪ ফট নিয়ে অবাচ্থিত | 
' উহা ইন্টক দিয়া গাঁথা fate দিয়া নামিয়া সেখানে পৌঁছান যায়। এ 
গৃহটির চারকোণে ৭1৮ ফিট Gei চারটি Boe নিৰ্মিত তাক ( bracket ) 
আছে। à গলির উপরে প্রদীপ থাঁকিত। প্রদীপ শিখার কালদাগ এখনও 


উহাদের উপরে দেখা যায় ।'"" 
“জটার দেউলের পশ্চিম পারে ২৬ নদ্বর লাটে কণ্কণ ail 
প্রাচীন গৃহাঁদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে উহাদের ইত্টকের আকারের সহিত 
জটার দেউলের diaro ব্যবহৃত ইন্টকের যেরুপ সম্পূর্ণ মিল আছে তাহা দখলে 
কঙ্কণ দাঘির প্রাচীন মনুষ্যবাস জটার দেউলের সমকালীন বাঁলয়া ব?ঝা যায়। 
Se ধ্বংসাবশেষ সমূহের মধ্যে দুইটি ইচ্টক ae আছে। তন্মধ্যে বড় 
শৃপলখানার বাটি’ নামে আঁভাহত। উহার সানিধ্যে দিছাঁদন পূর্বে আমি একটি 
স্যমন্ত আব্কার কার ৷ Gare পাল যুগের ৷ 

আরও অনেক aed ও ধাতব wie’ প্রভৃতি পন্রাবস্তু 
গিয়াছে । “[ সংস্কৃতি | ৩য় সংখ্যা । অক্টোবর’ ৬৪] 

জটার দেউল সম্পর্কে seten মিত লিখেছেন seen নদীর (মোহানার কা্ে 
একা Bam মান্দর আছে, উহাকে ‘জটার দেউল’ বলে! x দূর হইতে এই 


ঘতে যে সমস্ত বহুসংখ্যক 


কঙ্কণ দাঁঘতে পাওয়া 


axe te ভিন্ন পাল যুগের 
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দেউল দেখা যায় ; উহার উচ্চতা ৬০৷৭০ ফুটের কম হইবে না ৷ সম্ভবত ইহা একাঁট 
িজয়-্তম্ভ । ইহার বয়স sie শত বংসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। স্মৃতরাং 
উহা প্রতাপাঁদত্যের আমলের 1বজয়ন্তন্ত হওয়া 1বাচন্ন নহে ৷ কাঁথত আছে, ইহারই 
নিকটবতাঁ বিদ্যাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা একাঁট নৌযুদ্ধে 
মোগলাদগকে পরাজিত করেন ৷ জটার দেউল একাঁটি মৃত্তিকা স্তুপের উপর 
প্রাতীঙ্ঠত। বাহিরের মাপ ৩০-৯১৯৫৩০-৯% ভিতর ১০-৯৮৫১০০৯% এবং 
felis ১০ ফুট ৷ উচ্চতা প্রায় ৭০ ফুট৷ পূবাদকে একাঁট মাত্র প্রবেশ পথ, উহা 
aw বস্ত্ত ৷ দেউলাট পাতলা ইটের গ্াঁথুনি, আগাগোড়া দ়ন্দর কার;কার্য 
মাণ্ডত, শুধু নিয়ের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় শিল্পকলা 
= ্বলঃপ্ত হইয়াছে ।”» (যশোহর-খুলনার ইতিহাস-_দ্বিতীয় খণ্ড ৷৷ পৃঃ ২০৬-০৭ ) 

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ৪ “চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম প্রাচীন 
মান্দর হল জটার দেউল ৷ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঁণ নদীর পর্বতীরের 
বনভূমি পারিষ্কার করে বসাঁত পত্তনের সময় এই মান্দিরীট আবিষ্কৃত হয় । তৎপূবে 
গভীর জঙ্গলে আব্‌ত এই মীন্দরের গর্ভ'গ্‌হে এবং প্রাঙ্গণে ছিল হিংস্রপ্রাণীর বাস | 
স্থানীয় আঁধবাসীরা আজও 'বশ্বাস করে যে, জটাযুক্ত একাঁট নরখাদক বাঘ এই 
পারত্যন্ত মান্দরে আশ্ৰয় নিয়োছল এবং সেই কারণেই এই মান্দিরাট জটার দেউল 
নামে পাঁরীচত । জটার দেউলের নামকরণ নিয়ে আর একাট ধারণা এই অঞ্চলে 
প্রচালত আছে৷ মান্দরের আরাধ্য দেবতা ছিলেন জটাধারী শিব, তাই তাঁর 
নামানুসারেই হয়েছে মন্দিরের নামকরণ । জটার দেউলের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পূর্বে 
কয়েকজন পণ্ডিত সন্দেহ প্রকাশ করোছিলেন ৷ শ্রীযুক্ত সতাশচন্দ্র faced ধারণা 
fea যে, এই দেউল প্রকৃতপক্ষে প্রতপাঁদত্যের জয়গ্তদ্ভ এবং ষোড়শ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে এই জয়গ্তদ্ভট নিৰ্মিত হয়। ARS নাঁলনীকান্ত ভট্টশালী এবং 
কাশীনাথ দরীক্ষিতও মনে করোছিলেন যে, জটার দেউলের গ্রীতষ্ঠা মুঘল যুগেই 
হয়েছে অবশ্য শ্রীযুক্ত দীক্ষিত কয়েক বংসরের মধ্যেই তাঁর মত পরিবর্তন 
করেন ৷ তান বলেন বে, এই মন্দিরটি ভুবনেশ্বর শৈলীর gaps এবং ডীড়ষ্যার 
মান্দরগুল নিৰ্মিত হবার অব্যবাহত পরেই এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। ১৯১৪ 
খনীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রত্নতত্তৰ বিভাগের পৃব্ঞ্লীয় শাখার অধ্যক্ষ Aare 
ব্লাঁকস্টোন বলেন যে, মান্দরাট তেমন পুরাতন নয় এবং সেই হিসাবে এর axe 


কম pe” 
শ্রীমূখোপাধ্যায় -মান্দরাটর নিৰ্মাণকাল ও স্থাপত্যরীত নিয়ে Ko আলোচনা 


৯১৯ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


করে, এটি যে হিন্দুযুগে fata সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন । এই বিশালারতন 
মান্দিরাট ছিল ‘অপুর্ব লািত্যমাণ্ডিত' এবং ‘বাহ্যিক আকাতি ছিল বর্তুলাকার?। 
মান্দরাটি ছিল ত্ৰিরথধমাঁ ৷ 

প্রত্বতত্তৰ বিভাগ সংস্কার কাজে হাত লাগাবার আগেই; স্থানীয় জামদার সংস্কার 
কাজ শুরু করেন ৷ সংস্কার করার সময় কিছু নিদর্শন fafa ভেঙে ফেলে | 
অবশ্য মাঁন্দরের ওপরে যে শিখরাটি আছে সোঁট এ জাঁমদার তৈরি করেন ৷ সংদ্কারের 
সময় বহন অলংকরণ সাররে ফেলা হয় । ১৯০৮ সালে সংস্কারের জন্য সরকার 
টাকা বরাদ্দ করে । পড়ত বিভাগের কমাঁরা টাকা নিয়েও সংস্কার কাজ না করার 
মান্দরটি ক্ষাতগ্ৰন্ত হয় । পরেও অবশ্য একই অবস্থা থেকে যায়। বর্তমানেও যে 
মান্দরটি ভালো অবস্থায় রয়েছে, তা বলা যায় না ৷ মান্দিরটি সম্পকে যত লেখা হয়েছে 
সে হিসাবে সংরক্ষণে তেমন সরকার! গ;রনত্ব দেওয়া হয়নি । 


নামখানা। ফ্েজারগঞ্জ 
দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সর্ব‘দাক্ষণ প্রান্তে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি 
দ্বীপের সমা্ট । ডায়মন্ড হারবার থেকে লণ্চে কাকদ্বীপ হয়ে, নৌকায় পেছান যায় 
নামখানায় । নামখানার বড় রাস্তা ফ্রেজার সাহেবের তোর | 

ডায়মন্ডহারবারের দাঁক্ষণে নারায়ণতলা বা মেকলেনবার্গ দ্বীপ এখন ফ্লেজারগঞ্জ নামে 
পরিচিত ৷ স্থানটি ভ্রমণাবলাসাঁদের আকৃষ্ট করে মনোরম প্ৰাকৃতিক দৃশ্যের জন্য! 
দ্বীপে একটি fate জলের বিল আছে। বাঙলার গভন'র স্যর Sy, ফ্লেজার 
ছবীপাটকে wae নিবাস করবার পাঁরকল্পনা করেছিলেন ৷ কিন্তু আঁতাঁরন্ত ব্যয়" 
বাহুল্যের জন্য পরিকল্পনাট পাঁরত্যন্ত হয়। ফ্লেজারগঞ্জে রাস্তাঘাট নির্মাণের 
সময় পুরানো অট্রালকার ধবংসাবশেষ পাওয়া গেছে | 

কলকাতার ইংরেজদের জন্য সমচুদ্রানবাস বা স্বাস্থ্যানবাস গঠনের এই পারকল্পনা 
নেওয়া হয় ১৯০৩ সালে | তখন স্থানটি "ছিল জঙ্গলময় এবং বসাত ছিল না । ফ্লেজার 
স্থানটি পছন্দ করেছিলেন । ১৯০৪-০৫ সালে সরকারী অর্থসাহায্য করেন স্থানাটির 
উন্নয়নে । তখন সুন্দরবনের কাঁমশনার ছিলেন সান্ডার | তিনি সুন্দরবনের শেষ 
কাঁমশনার | তাছাড়া TE নিবাস পারকল্পনার তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগাঁ | 
জাম পাঁরত্কার করে রায়তদের মধ্যে বালবন্দোবন্তের ব্যবস্থা হর | সকীম অনুসারে 
য়া রক গঠন করে কাজও শর; হয়েছিল । নারা়ণতলীর উত্তর থেকে কাজ শর করে 
দাঁক্ষণে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ছিল স্কীমে | কিন্তু সান্ডার দাঁক্ষণ থেকে কাজ শর: 
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করে উত্তরে এগোতে গিয়ে স্বাস্থ্যানবাস পরিকল্পনার সর্বনাশ করলেন । সরকারের 
দেড় লাখ টাকা বছর না পেরোতেই শেষ ৷ জাম উদ্ধার হল না তেমন। বাঁধ হল 
মান চার মাইল । কাজ দ্ৰুত এগোল না। এ ভাবে চলল ১৯০৮ সাল পৰ্যন্ত ৷ 
খরচের বহর দেখে প্রোসডোন্স কামশনার খেপে গেলেন | তীন প্রস্তাব নিলেন 
পারকজ্পনা রুপায়ণের দরকার নেই, উদ্ধার করা জাম বিলি বন্দোবস্ত করে দেওয়া হোক । 
১৯০৯ সালে ভারত সরকার অনুমাঁত দিলেন । প্রথম জাম লীজ নেন কাঁশমবাজারের 
মহারাজা ৷ বার্ষিক রাজস্ব সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা । সময় সীমা Ble বছর | 
১৯১০ সালের ২ ডিসেম্বর থেকে লাজ কার্যকরা হয় । বেঙ্গল টেনান্সি OS অনুসারে 
নারায়ণতলীকে গ্রাম ঘোষণা করা হয় ১৯১১ সালের ২১ জানুয়ার। তিনটি মৌজা 
নিয়ে গঠিত হল এলাকাটি ৷ তার মধ্যে পড়ল, অমরাবতী, বিজয়বাটি ও লক্ষীপুর 
আবাদ । লক্ষীপুর আবাদ একেবারে সমুদ্রের ধারে । ফ্রেজারগঞ্জ নাম হয় অনেক 
পরে। ফ্লেজারগঞ্জের অন্তভুন্ত আটাট গ্রাম | 

অমরাবতী ফ্লেজারগঞ্জের একটি গ্রাম । মকরস্নান উপলক্ষে পৌষ সংক্রান্তিতে তিনাঁদন 
মেলা বসে ৷ বিশালাক্ষীদেবার বাৰ্ষিক পূজা হয় গ্রামে | 


সাগৰল্লদ্দীপ 


পশ্চিম সুন্দরবনের অংশ দাক্ষিণ চাঁক্বিশ পরগণার শেষ সীমান্তে বঙ্গোপসাগ্ররতীরে সাগর 
দ্বীপ ৷ প্রীত বছর মকরসংক্রান্ত যোগে সারা ভারতের মানুষ এখানে আসে স্নান ও 
শ্ৰদ্ধাতপণের উদ্দেশ্যে । গঙ্গাসাগর সঙ্গম হিন্দুদের পরম পাঁবনস্থান। এখানে আছে 
কাঁপলমরীনর মান্দর ৷ পূণ্যস্নান যোগে মান্দরের পাশে বসে মেলা । এই সর্বভারতীর 
মেলায় প্রায় চার লক্ষ পণ্যার্থীর সমাগম হয় । কেবল ভারতের 1বাঁভন্ন রাজ্য নয়; 
ভারতের বাইরে থেকেও আসে মানুষ | 
ডায়মন্ডহারবার থেকে পাগরদ্ীপের দূরত্ব চৌধাঁট কিলোমিটার ৷ প্রতি বছর পোষ 
সংক্রান্তিতে মকর স্নান উপলক্ষে ভারতের 1বাঁভন্ন রাজ্য থেকে বহ: AAT ও সাধ; সমাগম 
' হয় । আয়োজিত মেলায় ZAA লোক-সংস্কৃতির নিদর্শন মাটি ও কাঠের পন্তুল, জন্তু 
জানোয়ারের মচর্তি বাক হয়ে থাকে । পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে গঙ্গাসাগরের 
উল্লেখ আছে ৷ গঙ্গাদেবী, কাঁপলমান, সমুদ্র ও ভগারথের মূর্তি দর্শন করে 
যাত্রীরা । কাঁপল মুনির মীন্দরটি জেলার অন্যতম আকর্ষণ ৷ সাগর দ্বীপের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এসময় যেন আরও উজ্জল হয়ে ওঠে | 
আগে গঙ্গাসাগর যেতে হত নৌকায় | প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংক্রামক ব্যাধিতে বহ; যাত্রী 


মারা পড়ত। বর্তমানে সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাতায়াত সহজসাধ্য হয়েছে । 


চাকংসা ও যাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক স্বাভাবিক হয়েছে | 

মেলায় যাওয়ার জন্য পুণ্যার্থারা এসে সমবেত হয় কলকাতায় | 
ডায়মন্ডহারবার ৷ লণ্ড বা নৌকায় হঃগাঁল নদীপথে যার Ra যাত্রী | 
কলকাতা হাওড়া হয়ে কাকদ্বীপ | অথবা ডায়মন্ডহারবার থেকে বাসে কাকদ্বীপ | 
কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় পেশীছাতে হয় সাগরদ্বীপের উত্তরে কচুবোড়য়ায় | 

থেকে হাঁটাপথে সাগরদ্বীপের মেলা ক্ষেত্রে যাওয়া যায়। কলকাতার শিয়ালদা থেকে 
স্পেশাল ট্রেন ও বাস এবং হাওড়া থেকে স্পেশাল বাস এবং আউট)ট্রাম ঘাট, 'প্রন্সসেপ 
ঘাট, ম্যান অফ ওয়ার জোঁট থেকে স্পেশাল লণ্ড চাল, করা হয় প্রাত বছর । জলপথে 
যাতায়াত নিরাপদ নয় সব সময়, বহ; মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও পণ্যোথাঁরা 
নৌকা ও স্টিমার যোগে সাগর সঙ্গমে যেতে আগ্রহী | 

পৃণ্যার্থাদের তুলনায় সাধ: -সম্ভদের আগমন কম ঘটলেও, তারাও এই স্নানযান্রার 
অন্যতম আকৰ্ষণ । সুদুর হিমালয়ের দ:গৰ্ম অণ্ডল থেকে আসেন বহ; শত সাধক ! 
পুল সংখ্যায় আসেন নাগা সন্ন্যাসী । বিশ্বাস, এই তীর্ঘে faafaa তিনরাত 


এখান থেকে ট্রেনে 
বাসে 
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কাটিয়ে দুদন স্নান করলেই পণ্য অর্জন ও সমস্ত পাপমযুন্ত ঘটে । তাই 
সংক্কান্তর দৃদন আগেই 'সাগরদ্ধবীপ প্রাণচণ্ডল হয়ে ওঠে । লক্ষ লক্ষ মানুষের 
কয়েকদিনের বাসস্থান ও: আহারের ব্যবস্থাও থাকে পর্যাপ্ত ৷ অস্থায়ী - হোগলার 
ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে যাত্রীরা । দোকানপাট বসে ৷ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারাঁকর 
জন্য থাকে ব্যাপক পলাশ ব্যবস্থা । সরকারী আঁফস, ডাকঘর, হাসপাতাল, 
টোলগ্রাম আঁফস, থানা স্থাপন করা হয় অদ্থায়িভাবে ৷ সেই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক 
বাঁহনীর বিশাল বিশাল আচ্ছাদন গড়ে ওঠে । পানীয়. জল ও বৈদাীতক ব্যবস্থা 
থাকে যাত্রীদের জন্য | মেলা প্রাঙ্গণে ৪৮ ফুট একটি টাওয়ার হাউস রয়েছে । এখান 
থেকে সমন্ত মেলা প্রাঙ্গণের ওপর সব সময় নজর রাখা হর | 


কিংবদন্তী, সাংখ্য-দর্শন প্রবন্তা মহামন কপিলের আশ্রম ছিল সাগরদ্ীপে ৷ 
ইক্ষৰাকুবংশের রাজা সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন । ভাত হয়ে দেবরাজ ইন্দু 
কাঁপলমূনির অজান্তে সেই ঘোড়া চাঁর করে বেধে রেখে যান তাঁর আশ্রমে । সগর রাজার 
ষাট হাজার সন্তান ঘোড়া খংজতে এসে উপাস্থত হন আশ্রমে। NP তারা 
অপহরণকারা TS করে । মুনির আঁভশাপে ষাট হাজার সগর সন্তান ভস্মীভূত 
হয়ে যায়। সগর রাজবংশের CAA ভগ্গীরথ মহাদেবকে তুষ্ট করে পাঁততপাবনী 
গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্তেয নিয়ে আসেন ৷ গঙ্গার ধারায় ভস্মীভূত সগর সন্তানরা 
পুনজর্শবন লাভ করে সশরারে স্বর্গারোহণ করেন । এই কারণেই স্থানটি হিন্দরধর্ম- 
বশ্বাসীদের কাছে পরম পাত্র স্থান ও Sie ক্ষেত্র । তাই প্রাত বছর পুণ্যার্থীরা ছুটে 
আসেন এখানে পণ্যাৰ্জ'নে এবং পিতৃপুরূষদের আত্মার GIYA জন্য GAT করেন | 
সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের কাহিনী পুরাণ ও বাল্মিকী রামায়ণে উল্লেখ করা 
হয়েছে। মহাভারতে আছে, মহারাজা য্াধাঞ্ঠর এসোছিলেন তীর্থ করতে! কিন্তু 
কবে থেকে এই গঙ্গাসাগর মেলার উদ্ভব, সে বিষয়ে সঠিকভাবে নিৰ্ণয় করা সম্ভব নয় | 
তবে, শাস্ত্রকাররা নির্দেশ করেছেন, কাঁপলমীনর আশ্রমের আগে এখানে ছিল একট 
বিশাল বিষ্ণু মন্দির ! শ্বেতদ্বীপের রাজা মাধব বঙ্গোপসাগর তারে মান্দরাঁট নির্মাণ 
করেন | 'বিষুমান্দরাটি সম্ভবত সাগরগরভে বিলীন হয়ে গেছে সুদুর অতাঁতে । তাছাড়া 
কপিলমূনির মন্দিরটি আগে যেখানে ছিল সেই স্থানটিও আর নেই, সাগর তাকে গ্রাস 
করেছে। 

গঙ্গাসাগরে gia aa মান্দির সম্পর্কে 'ফ্রেন্ডন অফ ইন্ডিয়া” গ্ৰন্থে আছেঃ 
“...a mere sand bank, about a mile in length and about a quarter 


১২০ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবন্তে 


mile broad of a crescent form with the wide sea opening in front 
and the back covered by dense jungle. At one corner stands the 
solitary temple of the celebrated Sanyasi Cupil Muni... 

“The temple is the last remnant of what has evidently been a 
large monastic institution for devotees, the ruins of which may be 
walked over a low water. These ruins show that the building 
must have been very extensive as-well-as a massy---Temple itself 
was built of Concha stone brought from Orissa, but such is the 
encroachment at the sea that the last relic of this evidently once 
extensive building if not officially repaired will soon moulder 


away.” 

গঙ্গাসাগরে কাঁপলমঢ়নের পূজা সম্পর্কে ‘হরকরা’ ATA প্রকাশিত একটি {বিবরণে 
আছে £ “স্থানে যে এক মান্দর আছে তাহা লোকে কহে যে, ১৪০০ বৎসর হইল 
গ্রাথত হইয়াছে। ওঁ মন্দিরে কাঁপল মন নামে প্রাসদ্ধ দেবরুপ এক 'সদ্ধা্য স:প্রাতাষ্ঠত 
আছেন ৷ রামায়ন্ত বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে অন্যান্য জাতীয়েরা তাঁহাকে আত 
GT করিয়া মানেন | ইন্গরেজী ৪৩৭ সালে ওঁ মান্দর গ্রাথত হইলে জয়পুর রাজ্যন্থ 
গর সম্প্রদায় কর্তৃক Ge সিদ্ধার্য প্রতিষ্ঠিত হন এবং OF মাঁন্দরে ৪০ বৎসরে 
দর্শনীয় যত টাকা পড়ে তাহা পর্যায়ক্রমে SAAS রামানন্দ নামক এক ব্যান্ত NAA 
অধিকৃত ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে এ অধিকার রাজগণর শিবানন্দের zal তিনি 
বাঙ্গলা ১২৩৩ সালে এ মান্দর দর্শন করিতে আইসেন এবং মেলার যোগের পরে 
কাঁলকাতায় আসিয়া একাঁট বন্দোবন্ত করতঃ মেলার বার্ধক উৎপন্ন টাকা সাত আকড়া 
অর্থাৎ দদগদ্বর ও খাঁক ও সন্তাক ও নিৰ্ম' ও নির্বাণী ও মহানির্বাণী এবং 
নিরালদ্বীতে এক এক শত কাঁরয়া বিভাগ করিয়া দেন । এবং এমত হুকুম করেন 
ain ইহার আঁতীরিন্ত কিছ; থাকে তবে এ মান্দরের মেরামতে ব্যয় করা যায় ।” 


(সংবাদপত্রে সেকালের কথা ॥ ৩য় AG) । 


মান্দরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যয় হত AT! 
থেকে মান্দরকে রক্ষার ব্যবস্থা হয়নি ৷ একট বোঁদর ওপর খড় ও চালা Î 


হয় অস্থায়ী মাঁন্দর ৷ মান্দরের সামনে একাঁট বটগাছ ছিল | রামচন্দ্র ও হন[মানের 
sie’ ছিল বটগাছের নিচে | মন্দিরে পূজা দেওয়ার পর এ গাছের ডালে ঢিল বেধে 
দিত । মন্দিরের দেওয়ালে নাম লিখে fro | মান্দরের “পিছনের পুকুরটিকে বলা 


যে কারণে সাগরের আক্রমণ 
দয়ে তোর 
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হত সাতাকুণ্ড। পয়সার বিনিময়ে পুরোহতরা এই জল দিতেন পুণ্যার্থাদের | 
পদক রের জল শেষ হয়ে যেত সারাদিনে ৷ পরদিন আবার পর্ণ হয়ে উঠত ৷ এই 
মন্দিরের কাছেই ছিল সাধুদের আশ্রম ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন | পুকুর, মন্দির, 
আশ্রম, সেবাসদন সমুদ্র গর্ভে লীন হয়ে গেছে। এরপর আরও aie মান্দর তোর 
হয়। ১৯৬১ সালে শেষ মান্দরাঁট জীর্ণ ও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ৷ ফলে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের উদ্যোগে পঢ়ুরানো মান্দরের এক [কিলোমিটার উত্তরে নতুন মান্দর 'নার্মত 
হয়। সেই মান্দরটিও সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হলে, বৰ্তমান মান্দিরটি ১৯৭৩ সালে 
নির্মাণ করেন অযোধ্যার হন:মানগাঁড় মঠের মোহন্ত রামদাসজা মহারাজ ৷ মান্দরে 
তিনি স্বতন্ত শিলায় খোদিত তিনটি বিগ্রহ হল ৪. মকরবাহিনী bee eT গঙ্গামর্ত, 
areata ও সগর রাজার aio) কাঁপলমযীন ও সগর রাজা বসে আছেন 
যোগাসনে foai বিগ্রহে বিন্দমান্র শি্পর্ীচির ছাপ নেই | 

গঙ্গাসাগরে তাঁথ'দর্শনে বৈতরণী পার হওয়ার ধম পড়ে যায় পহৃণ্যলোভী 
নরনারীর মধ্যে । আঁধকাংশই অবাঙালী । আশপাশের গ্রাম থেকে হিন্দু-মুসলমান 
তাদের পালিত গর; নিয়ে আসেন এখানে মেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে । সাগরের জলে 
গরুগ্লিকে নামিয়ে তার লেজ ধরে বসে পৃ্যার্থারা ৷ হিন্দ্থানী ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ 
করেন ৷ দক্ষিণাও পান। গরু সরবরাহকারাঁও গর; প্রীতি বেশ কিছ? পরিমাণ 
অর্থ উপার্জন করে এসময় ৷ এক সময় সাগরে সন্তান বিসজনের রেওয়াজ ছিল ৷ 
ইংরেজ সরকার আইন করে তা বন্ধ করেন | 

গঙ্গাসাগর মেলায় অবস্থিত মন্দিরের মালিকানা উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরের 
হন/ুমানগাঁড় মঠের রামানন্দপন্থীদের ৷ সাগৱদ্বাপে মন্দির কয়েক শতাব্দী আগে 
প্রাতণ্ঠা করেন রামানন্দপন্থী সাধ; ৷ মীন্দর পূজায় প্রাপ্ত যাবতীয় প্রণামী পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় হন[মানগাঁড় মঠে ৷ মান্দরের পরিচালনা ও মালিকানা নিয়ে নানা সময়ে 
বিবাদ সৃষ্ট হয়েছে । ১৯৬০ সালে বিবাদ চুড়ান্ত রূপ নেয়। সাগর মেলার সময় 
স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে সীতারামজী ও দলবলের সংঘাত বাধে মান্দরের প্রণামী 
সংগ্রহ নিয়ে । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদেশ দেন সংগৃহীত প্রণামী সিল করা ব্যাগে 
সার্কেল ইন্সপেকটরের হেপাজতে থাকবে । বিরোধীপক্ষ মান্দিরের স্বত্ব সম্পর্কে তাদের 
দাঁব প্রমাণ করতে না পারায়, মান্দরের স্বত্ব থেকে যায় হনুমানগাঁড় মহাস্তদের ৷ 
তন থেকে চার লাখ টাকা সংগ্রহ হর প্রাত বছর ৷ ১৯৫৩ সালের গঙ্গাসাগর OTS 
অনুসারে মেলা পাঁরচালনা করে চব্বিশপরগণা জেলা বোর্ড । তিন faa মেলা 


সাত দিনের আগে শেষ হয় না ৷ 


১২২ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


আগে তীর্ঘকর আদার হত, ১৯৬৪ সালের পর সেই কর নেওয়া বন্ধ হয় ৷ তবে 
সাগরদ্বীপের “বাইরে থেকে যেসব যাত্রী আসেন, তাদের মেলার উন্নাতির জন্য কর দিতে 
হচ্ছে ৷ এই ব্যবস্থা বলবৎ হয়েছে ১৯৭৪ সাল থেকে ৷ 

মেলা পারচালনার জন্য সরকার? উদ্যোগের অনেক আগে থেকেই বহু স্বেচ্ছাসেবী 
সংস্থা এগিয়ে এসোঁছল এই দাঁ়ত্ব পালনে । ১৯১২ সাল থেকে রামকৃষ্ণ মিশন নিষ্ঠার 
সঙ্গে এই দাঁয়ত্ব পালন করছে । ভারত সেবাশ্রম সংঘ অন্যান্য সেবা কাজের সঙ্গে 
এখানে তীর্ঘযান্রীদের জন্য একটি স্থায়ী হাসপাতাল প্রাতিষ্ঠা করেছে | তাছাড়া আছে 
বহ, সংস্থা । 

মেলা শেষের একটি স্মরণযোগ্য স্মৃতিচত্র £ “মেলা শেষ হয়। সরকারী 
SISA একদিন মেলা ভেঙ্গে দেবার কথা ঘোষণা করেন ৷ তার আগেই অবশ্য 
যান্ীরা চলে যান যে'যার ঘরে। ব্যবসায়ীরা লাভ-লোকসানের হিসাব 'ালরে 
wad গর্ছয়ে নিয়ে উঠে বসেন মহাজনী নৌকায় ৷ সরকারী কর্মচারী যাঁরা সবার 
শেষে সাগরদ্বীপ ত্যাগ বরেন, তাদের কাছে শোনা যায় । এই সমর নাক অসংখ্য 
কুকুরের দল এসে হাজর হয় সাগরদ্বীপে মেলা প্রাঙ্গণে ছাড়য়ে থাকা উাঁচ্ছণ্টাংশ 
ভোজনের লোভে | তারপর একাঁদন তারাও ফিরে যার যে যার আন্তানায় । 'দুরে 


FA দিগন্তে মিলিয়ে যায় সাগরদ্বীপ থেকে ছেড়ে যাওয়া শেষ মহাজনী নৌকাটি ।. 


জনকোলাহল থেমে যায়, নির্জ'নতা নেমে আসে সাগরদ্বীপে । কেবল ভাবলেশহীন 
বিস্ফারিত নেরে একদণ্টে চেয়ে বসে থাকেন মহাম্যনি কপিল ; কিংবা হয়ত চক্ষু 
বুঁজিয়ে সারা বৎসরের জন্য আবার গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যান | তাঁরই কল্যাণে 
বে মোহন্তের দল প্রায় লক্ষ টাকা ধনসম্পাত্ত নিরে অয্যোধ্যার “হনুমানগাঁড় মঠো গিয়ে 
ওঠেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ একজন রইল না নিয়ামতভাবে তাঁকে দুটো ফুল-বেলপাতা 
ate দিতে । সংসার নিরাসন্ত, falas, মহাজ্ঞানী মহাম্যননির তাতে কিছ? আসে যায় 
না। এই অবহেলা তাঁর সুগভীর প্রশান্ত হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে না ৷ জীবনে 
হয়তো এই 'নির্জনতা, এই নিঃসঙ্গতাই চেয়োছলেন feja । তাই সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে 
বেছে নিয়োঁছলেন কোন: সেই ama অতাীতকালে সনবশাল ভারতবর্ষের শেষ 
প্রান্তবতাঁ বঙ্গোপসাগরের কলে নির্জন সাগরদ্বীপকে। শান্ত, মহাশান্ত পৰিব্যাপ্ত ॥ 
শান্ত, মহাশান্তি বিরাজিত ৷ শধ; শোনা যায় নির্জন সাগর সৈকতে আছড়ে পড়া 
বিরামহীন জলোচ্ছৰাসের একটানা গৰ্জন ৷ বর্ষ চক্র ঘুরে চলে ৷” ( পশ্চিমবঙ্গের 
পজা-পার্বণ ও মেলা । তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ২৭১ ) ৷ 


সুন্দরবনের পাশ্চমাংশে অবাস্থিত সাগরদীপ ais দ্বীপের সম্মাণ্ট । পাঁচটি 


সাগরদ্বীপ ১২৮ 


দ্বীপ হল সাগর, ঘোড়ামারা, সূপারীডাঙা, আগুনমারী ও লোহাচড়া । আরও: 
কয়েকটি দ্বীপ ছিল। কিন্তু cris কালক্রমে মিশে গেছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ৷ 
হ-গাঁল নদী যেখানে মিশেছে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে, সেই সমূদ্ধ সৈকতে হাল নদীর: 
AAR সাগরদ্বীপের অবস্থান । পাঁশ্চমে হুগলি নদী ; পূর্ব দিকে বারাতলা বা 
মাঁড়গঙ্গা বা চ্যানেল STS ; উত্তরে বারাতলা নদী এবং দাঁক্ষণে বঙ্গোপসাগর | 

সাগর দ্বীপ ২০৩৬৮ থেকে ২১৫৬ মিঃ উত্তর এবং ৮৮২থেকে ৮৮১৯ মিঃ" 
পূর্ব অক্ষরেখার মধ্যে অবান্থিত। ক্ষেত্রফল ৩৫৮ বর্গ কিমি ! গ্রামের সংখ্যা ৪৬। 
১৯৭১ সালে লোকসংখ্যা ছিল ৯৯,৯৪০ জন । দৈৰ্ঘ্য ৪২ কিমি. ( উত্তর-দক্ষিণে ) এবং 
প্ৰস্থে গড়ে ১৩ কাম (পূর্বপশ্চমে )। এই আয়তন আগে ছিল অনেক বেশি ৷ 
দৈৰ্ঘ্য ছিল প্রায় ৪৮ কিলোমিটারের মত ৷ সমুদ্রের আবশ্রাম আঘাতে ক্ষয় হয়ে ক্রমশ 
লোপ পেয়েছে । বর্তমান দ্বীপের আশেপাশে নতুন চড়ার ATS হয়েছে । ভাবষ্যতে 
wala দ্বীপের রুপ পাওয়ার সম্ভাবনা ॥ তাছাড়া ধবলাট ও গঙ্গাসাগরের কুল 
থেকে বঙ্গোপসাগরের বুকে বিস্তৃত চড়ার AAG হয়েছে । এর বকেও জন্ম নেবে 
গাছপালা | জনবসাঁত গড়ে উঠবে সম্ভবত খঁজে পাওয়া যাবে একদা হারিয়ে 
যাওয়া ইস্‌পনুর, রাধাকান্তপুর ও বিশালাক্ষীপুুর | 
সাগরদ্বাপের সৃষ্টি কবে, এ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি ॥ তবে গঙ্গা, কাঁসাই, 
দামোদর, রূপনারায়ণ প্ৰভৃতি নদী-বাহত পাল, বালি ও শিলাখণ্ড জমে এই দ্বীপমালার 
HYG হয়েছে । হিমালয় পর্বত যে সমুদ্রগভ থেকে উথিত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে 
পর্যাপ্ত । একদা বঙ্গোপসাগরের কূলে ছিল তাগ্রীলপ্ত বন্দর ৷ সেই সমদদ্রুও সরে গেল 
ধীরে ধীরে । তার বকের ওপর জন্ম নিল মহিষাদল, হিজলী। সাগরদ্বীপের 
afas পাওয়া যায় রেনেলের মানচিত্রে (১৭৬৪-৭৬)। তার আগে জাও-দ্য-বারোস 
(১৫৫০) এবং ফ্লানডেন ব্রোকের (১৬৬০) মানচিত্রে সাগরদ্বীপের কোন উল্লেখ নেই। 
সাগরদ্বীপে জনবসাঁত শুর; হয় কোন্‌ সময়ে তার যথাযথ তথ্য উদ্ধার হরনি ৷ তবে 
৪৩০ সালে এখানে কাঁপল TAN মন্দির তোর হয়োছল বলে একজন ভৌগোলিক মন্তব্য 
করেছেন ৷ সতীশচন্দ্র লিখেছেন ১৬৮৮ সালে এখানে ২ লক্ষ লোকের বাস ছিল। 
১৭৬১ সালে জারপের সময় সাগরদ্বীপে চাষের ক্ষেত ও গর; মহিষ দেখোঁছলেন চাঁব্বশ 
পরগণার সাভেয়ার হিউজ ক্যামেরন | জনবসাঁতর উল্লেখও আছে তাঁর বিবরণে ৷ 
সাগরদাপ প্রসঙ্গে কালিদাস দত্তের একট আলোচনায় আছে & “চাব্বশ পরগণা জেলার 
দাক্ষণাংশ বত্মান সময় দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরণণা নামে পাঁরচিত এবং শাসন সোকা্ষর্থ 
ডায়মন্ডহারবার, আলিপুর ও বাঁসরহাট মহকুমার অধীন সাগর, কাকদ্বীপ, কুলপা; 
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TIAA, জয়নগর, ক্যানিং, হাড়োয়া, হাসনাবাদ ও সন্দেশখাঁল এই নয়াঁট থানার 
অন্তভুন্তি । প্রাচীনকালে গঙ্গানদী এ প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইত | 
TAN রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ পাঠে বুঝা বায় যে, 
PET AWA অতীত At হইতে উহা কাঁপলাশ্রম ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ রূপে 
প্রাসাদ্ধ লাভ করে । 
“অধুনা গঙ্গা নদী সেখানে স্থানে স্থানে ল:ুপ্ত হইলেও উহার শাখানদীগীল এখনও 
এ অঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীন গ্রন্থাঁদর মধ্যে মহাভারতে ফ্যাধান্ঠিরের 
গঙ্গাসাগর সঙ্গমে তীর্ঘযান্রা প্রসঙ্গে পণ্শত নদী নামে সর্বপ্রথম উহাদের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। সংখ্যায় অধিক থাকায় বোধ হয় মহাভারতকার এঁর্‌পে উহাদের উল্লেখ 
করিয়াছেন। উহার জন্যই সম্ভবত পরবার্তকালে ও area বাংলা সাহিত্যে 
শতম:খী গঙ্গা নামে উহাদের উল্লেখ আছে be: 
“কন্তবাস বাণত এই কিংবদন্তী পাঠে জানিতে পারা যায়, খাল্টীয় পণ্ডদশ শতকে 
বিহরোদের ঘাট নামক স্থানের অনাঁতদুর হইতে গঙ্গার শাখানদীগন্ীল_ ২৪-পরগণার 
'চারাদকে বিস্তৃত ছিল কিন্তু উন্ত িহরোদের ঘাটের অবস্থান এখন অজ্ঞাত ৷ 
কান্তবাসের পরবাঁত“কালে, খ-ষ্টীয় ষোড়শ শতকে রাঁচত গ্রীচৈতন্যভাগবতে উল্লাখত 
আছে যে, সেই সময় ইদানীন্তন ভায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত TAA থানার 
অধান ছন্রভোগ গ্রামের সান্নিধ্যে গঙ্গা এঁরুপে বিভন্ত "ছিল এবং শ্রীচৈতন্যদেব 
তৎকালে গঙ্গাতীর দিয়া নীলাচল গ্রমনকালে ছন্রভোগে আসিয়া গঙ্গার এসকল শাখা 
দর্শন করেন। 
“এরুপ শতমুখী গঙ্গা অধ্যাষত ভারত বিখ্যাত কাঁপলাশ্রম ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমতার্থের 
প্রতিষ্ঠান ক্ষেত্র দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার পঢুরাবত্ত আজিও সঙ্কাঁলত হয় নাই। 
ইউরোপীয় পর্যটক ও মুসলমান লেখকগণের ISIE পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 
রচিত গ্রন্থাঁদ হইতে ব্যাঝতে পারা যায় যে, এ সময় ওঁ প্রদেশের আঁধকাংশ স্থান 
বনময় হইয়া ASA নামে TE ও গ'ডার প্ৰভৃতি ভীষণ *বাপদকুলের বাসভূমি 
ছিল এবং এ সকল নদীতেও পর্তুগীজ জলদস্য;দের ঘাঁটি ছিল । 
“A সময় কি কারণে দাক্ষণ চাঁত্বশ পরগণার ওঁ প্রকার অবস্থা ঘটে তাহা অজ্ঞাত ৷ 
বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ হইতে এ অঞ্চলে বন ক্রমশ হাসিল হইয়া আবাদ 
হইতেছে ৷ কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাঁদনেও উহা সম্পূর্ণরূপে আবাদে পারণত হয় 
নাই এবং উহা পরশে এখনও শ্বাপদসচ্কুল গভীর বন বিরাজ করিতেছে | 
“পর্বে ইউরোপীরগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, সাষ্টকাল অবধি এ প্রদেশ ওঁ অবস্থায় 
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ছিল এবং বাংলাদেশ ইংরাজ অধিকারে আসিলে সেখানে সর্বপ্রথম আবাদ আরম্ভ 
হয়। ভূতত্দাঁবদগণও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে বয়সে নবীন বলায় অনেকের ইহাও- 
ধারণা হয় যে, খুব প্রাচীনকালে এ অঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল না এবং বঙ্গোপসাগরে. 
গঙ্গানদীর পাঁলতে দ্বীপসমূহ গাঁঠিত হইয়া কিছুকাল পূর্বে উহার alo হইয়াছে ৷ 
কিছ; বন হাসিলের পর সেখানে বনমধ্য হইতে যে সমস্ত ভগ্ন মান্দির, গৃহাঁদির ধ্বংসাবশেষ, 
গড়, THAN এবং পদৃত্কারণী ও খানা খননকালে ভূগর্ভের উচ্চন্তর হইতে এ 
নাগাৎ যে সকল তাম্রপট্রালাপ, AAS, ধাতব ও প্রন্তরের দেবদেবীর মূর্তি ও তৈজসাঁদ 
এবং রৌপ্য ও তগ্রমুদ্রা প্রভাত বহুসংখ্যক প7ুরাকীর্তি নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে 
SHA হইতে জানা গিয়াছে যে, উপাঁরউন্তরূপ ইউরোপাঁয় পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত 
ও লোকের ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক এবং OTSA সেখানে অনেক সমন্ধে গ্রাম ও 
নগরাঁদ ছিল | 

“কোন: সময় কি প্রকারে এ সমস্ত লোকালয় ধ্বংস হইয়া এ প্রদেশ উীল্লাখতরূপ 
বনময় অবস্থায় পারণত হয় তাহা ঠিক জানা যায় না’ । কেহ কেহ ভূমিকম্পকে উহার 
কারণ বাঁলয়াছেন। প্রাচীনকালে এরুপ নৈসার্গক বিপ্লবে যে এ প্রদেশের gia 
নির্মাজ্জত হইয়াছে তাহার 1কছ; কিছ: প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে সেখানকার 'বাভন্ন 
স্থান খননকালে ভূপণ্ঠের নিয়দেশে আবিষ্কৃত সমন্দরীবৃক্ষের প্রচুর শিকড়সহ 
ম্‌ত্তিকান্তর (peat-bed ) হইতে È অঞ্চলের যে সকল নিয়স্থান নদীর জোরারের 
জলে ডূবিয়া যায় সন্দরীব্ক্ষগন্ীল তাহারই উপরিভাগে জন্মাইয়া থাকে । সুতরাং, 
সেখানে ভূ-পৃষ্ঠের নিয়াংশে প্রচুর পরিমাণে এরুপ মাত্তকান্তরের আবিৎ্কারে প্রতিপন্ন 
হয় যে ভূগভে be ব্ক্ষমূলের পতন কোন সময় ভূমিকম্পে সেখানকার ভূমি 
[নিমজ্জনের কালেই সংঘাটত হইয়াছিল ৷” 


সাগরদ্বীপের জনবসাঁত বারবার RRS হয়েছে । ১৬৮৪ এবং ১৬৪৮ সালের 
বন্যায় দ্বীপের প্রাণিজগৎ নিশ্চিহ হয়ে বায়। আবার বসতি বেড়ে উঠতে থাকে ৷ 
১৬৮৮ সালে ৬০ হাজার মানুষ মারা যায় । ১৭০৭ সালের ঘ্যার্ণঝড়,:১৭৩৭ সালের 
ভঁমকদ্প স্থানাটকে জনশন্যে করে। গোটা সুন্দরবনের জনবসতি বিনষ্ট হয়। 
১৭৩৭ সালে সমুদ্রের জল বাঁদ্ধ পায় প্রায় ৪০ ফুট ৷ ৩০ হাজার WAN মারা যায়। 
১৮৩৩, ১৪৬৪ ও ১৮৬৭ সালের ঘনার্ণঝড়ের দাপটে মানুষ কেবল প্রাণ হারাল না, 
যাবতীয় উন্নয়ন কাজও বিনষ্ট হয়। ১৮৯৫ সালে ভূমিকম্প আর একবার 
আঘাত হেনে যায় ॥ এই শতকে ১৯৪২, ১৯৭১, ১৯৭৩ সালে প্রকৃতির খামখেয়ালী- 
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পনার শিকার হয় মানুষ | এর মধ্যে ১৯৭৩ সালের ধ্বংসলীলা সকলকে হার 
মানিরেছে। দেখা যাচ্ছে ঘ্যার্ণঝড়.ও জলোচ্ছৰাসই হল সাগরদ্বীপের বিপদ । এর 
হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার বেশ কিছ সংরক্ষিত AA 
ও রক্ষাসদন নির্মাণ করে। পরবর্তাঁ সময়ে যা কিছ? মানুষের প্রাণ বাঁচিয়োছিল । এই 
সব পুকুর ও রক্ষাসদনের 1কছ; ছাঁড়য়ে আছে এখনও | 
কোম্পানি আমলেই সাগরদীপকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার চেষ্টার শুরু 
১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর ক্যালকাটা জার্নালে প্রকাশিত একটি সংবাদে ছিল ? 
“সাগরদীপকে চাববাসের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা হয়েছে এই দ্বীপে 
আবাদ করলে আরও নানাবিধ উপকার পাওয়া যাবে | সম্প্রাত শহরবাসীদের মধ্যে 
এই বিষয়ে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা চলেছে এবং তাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে সমর্থন হয়েছে । সাগরদ্বীপ উন্নয়ন পরিকল্পনা যাঁদ কার্যকরী হয়, তবে তার 
থেকে আরও নানা ধরনের উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । উৎসাহ! ব্যান্তদের 
উৎসাহ বাড়ানোর জন্য সরকারও এ fea এগিয়ে এসেছে । উন্নয়ন পাঁরক্পনা 
নিয়ে আলাপ আলোচনা করার জন্য প্রথম সভা হয় টাউন হলে; দ্বিতীয় সভা 
-হর একচেঞ্জে এই সভায় পাঁরকল্পনার অন্যান্য কার্যস্‌চী Cola করা হয়। 
পাঁরকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য ব্যয়ের হিসাব করে শেয়ার fale হয় । কার্পাস 
উৎপাদন এই পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায় । সকলের ধারণা সমুদুবায়নর জন্য সাগর 
দ্বীপে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলো তৈরি করা সম্ভব হবে। সাগর রোডের ওপর 
জাহাজে মাল চালান দেবার জন্য গুদাম তোর করা এই পরিকল্পনার "দ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য । মাল গুদামের সঙ্গে খাদ্যদ্বব্যের দোকানও খোলা হবে । এখন সাগর 
দ্বীপে Bas খাদ্য খংজে পাওয়া এক সমস্যার বিষয় | রোগী ও অসমুস্থদের জন্য 
স্বাস্থ্য নিবাস তৈরি করা এই পাঁরকল্পনার তৃতীয় উদ্দেশ্য । এই স্বাস্থ্য নিবাসে 
গিরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য দার্ঘ ‘দিন ধরে জাহাজে বেড়াবার দায় থেকে মান্তি পাওয়া 
যাবে । কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য একটা ডাকঘর ও ছোট ছোট 
নৌকা রাখার ব্যবস্থা করাও এই পাঁরকল্পনার অন্তর্গত ৷ তাই আশা করা যায় যে 
একাঁদন এই সাগরদ্বীপ হরে উঠবে কলকাতার সবচেয়ে সুন্দর বন্দর ৷ বড় বড় জাহাজ 
ঢুকবে সাগরদ্বীপের বন্দরে । মাল খালাস করবে সেখানে কলকাতা থেকে সাগর 
অবাধ কাটা হবে একটা টানা খাল। এই খালপথে সাগরদ্বীপ থেকে কলকাতায় 
মাল আসবে | পাঁরকল্পনার এই উদ্দেশ্য যাঁদ সাঁত্য সফল হয় তবে আশা করা যায় 
আঁত অল্পাঁদনে মত, মহামারী ও বাঘের ক্রীড়া নিকেতন এই সাগরদ্বীপ হয়ে উঠবে 


সাগরদ্বীপ ১২৭ 


স্বাস্থ্য সম্পদ ও আনন্দের আবাস ৷ এই দ্বীপে গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতা । আঁত 
অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সাগর দ্বীপে গিয়ে বিশ্ৰাম নেওয়া সম্ভব হবে 1? 


কোম্পানি আমলেই সাগরদ্বীপ উন্নয়নের পারকল্পনা নেওয়া হয়, তাদের ব্যবসায়িক 
স্বাৰ্থে | লবণ শিল্পই ছিল তাদের অন্যতম উদ্যোগ | ১৮১১ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে 
উত্তরে গেট ও দাক্ষণের ১টি ব্লকে জাম বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। চাষাবাদ শর; হয়ে 
যাওয়ায় ও লবণ শিল্প গড়ে ওঠায় লোকবসাঁত বাড়তে থাকে ৷ ইংরেজ প্রথম জামদার 
নেয়। তাদের হাত থেকে উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখার্জর হাত ঘরে যায় 
বড়বাজারের অদ্বৈত চরণ wea আঁধকারে ৷ মেদিনীপুর; চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া 
থেকে কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ এসে বসতি শুর; করে। আরাকান থেকে এসোঁছিল 
মগ পারবার । আর RASA থেকে কয়েক ঘর সাঁওতাল । 

অশোক মিত্র লিখেছেন ঃ 


“The reclamation of the island from jungle was started early in 
the nineteenth century. In 1811, a Mr. Beaumount applied for 
permission to hold a hundred acres of land in the island for the 
purpose of establishing a manufactory of buff leather, and asked 
that all tiger-skins brought to the Collector’s office might be made 
over to him for this purpose. His 89011091101) for land was granted 
by the Board of Revenue in November 1811 ; and in the following 
year, in consequence of a Government resolution offering favoura- 
ble terms for the cultivation of Sagar Island, Mr. Beaumont applied 
for a grant of land ona cultivating tenure, This application was 
rejected on the ground that Government had decided not to grant 
leases to Europeans for cultivation, Leases of the island were 
offered to Indians only, and many proposals were received from 
them, but this scheme of colonisation was a complete failure. The 
island was subsequently leased to an association composed of 
Europeans as well as Indians, free of rent, for thirty years, and to 


pay only four annas per bigha even after.. The undertaking was 


begun with vigour, but so many unforeseen difficulties occurred 
that up to the Ist September 1820 not more than four square miles 


১২৮ দাক্ষণ চৰ্বিণ পরগণার ইতিবৃত্ত 


had been effectually cleared. Amongst other obstacles it was 
found that as the woods were cut down, the sea encroached, the 
sandy beach not having sufficient tenacity to resist its invasion. 
Twenty five families of Maghs from arakan were settled at the 
confluence of two creeks, and a Toad constructed for the accommo- 
dation of pilgrims to the temple of Kapila. 

“In 1819, Mr. Trower, collector of the 24 Parganas, originated 


a company, called the Saugor Island Society, for the systematic 


he himself was a 
Considerable share-holder, and the central part of the island was 
called Trowerland after him. The company obtained a grant of 
the whole island, Subject to certain conditions (the breach of 
which entailed forfeiture of the grant ) and carried on operations 


vigorously until 1833, when their work was destroyed by a cyclone 
and they abandoned the Project. 


reclamation and development of the island ; 


Their interest in the northern 
part of the island was then taken over by four European gentlemen, 
who combined the manufacture of salt with the cultivation of rice. 
The progress of the island was again interrupted by the cyclone 
of 1864, when 4,137 Persons or three-fourths of the population 
Perished, only 1,488 being left. Since then considerable progress 


has been made in Teclaiming the waste, and the north of the 


island is under cultivation, but the south is still dense jungle.” 
(District Handbook, 24 Parganas, P. Cvii-cviii) 


দেখা যাচ্ছে, সাগরদ্বীপের উন্নাতর মূলে ছিল কয়েকজন ইংরেজ ব্যবসায়ীর উদ্যোগ! 
সাগরের জমি দশ বছরের জন্য ১৮১১ সালে বন্দোবস্ত নেন বিউমন্ট নামে জনৈক 
ইংরেজ ৷ তাঁকে কোন খাজনা দিতে. হত Tl তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চাষাবাদ ৷ 
১৯০ সালে চামড়া ব্যবসার জন্য একশ একর জাম নেন জোস | ভারতীয় ও ইংরেজদের 
উদ্যোগে আড়াই লক্ষ টাকা মুলধন নিয়ে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি গড়ে ওঠে 
১৮১৮ আলে । কোম্পানির নাম হয় সাগর আইল্যান্ড সোসাইটি । পরিচালনার 
জন্য ১৩ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয় ট্রাস্ট caret । সাগ্রদ্বীপকে জঙ্গলমূন্ত করে 
বসতি এলাকা গড়ে তোলা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য ৷ চাব্বশ পরগণার জেলা কালেকটর 


সাগরদ্বীপ ১২৯ 
্রাওয়ার ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী ৷ তাঁর নাম থেকেই সাগরদ্বীপের মাঝের কিছু 
অংশ স্রাওয়ার আইল্যান্ড নামে পরিচিত হয় ৷ 
জেলা কালেকটর প্রথম ৩০ বছর বিনা খাজনায় এবং তারপর থেকে প্রীতবছর চার 
আনা খাজনায় জাম বন্দোবস্ত দেন প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে কাজ শহর, হয়ে যার । 
১৮২০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৪ বর্গমাইল জাঁম জঙ্গলমণ্ত্ত হল। কেবল 
জঙ্গল পারত্কার নয়, রাস্তা ও বাঁধ নিৰ্মাণ, পুকুর কাটা ও বসাঁত স্থাপন শুর হয়ে 
যায়। বামনখাঁি, ট্রাওয়ার-ল্যান্ড ( কোম্পানিচর ), ধবলাট, শিকারপ:র” মাডপয়েন্ট 
(ঘোড়ামারা ) ও ফোঁরনটোসে (ম্মাঁড়গঙ্জা) জনবসাঁত গড়ে ওঠে । একাজে নানা 
প্রীতকুলতার সম্মুখীন হতে হয়োছল তাদের ৷ তার মধ্যে ১৮৩৩ সালের TÅG 
তাদের সমস্ত AATA ভয়ঙ্কর আঘাত হানে । সোসাইটির উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে গেল । 
fread, ট্রাওয়ারল্যান্ড, মাডপয়েন্ট ও ফৌরনটোসে আবার কাজ শহর হয় 
১৪৩৪ সালে । এবার উদ্যোগী ছিলেন হান্টার, হেয়ার, ক্যাম্বেল ও ম্যাকফারসন | 
এরা লবণ তৈরির ব্যবসায় সফল হলেন। সাগরদ্বীপের ওপর মানুষের আকর্ষণ 
বাড়তে থাকে৷ চাষাবাদ ও ব্যবসার কারণে লোকবসাঁত বাড়তে থাকে । ১৮৪২, 
১৪৫২, সালের প্ৰাকৃতিক আঘাতে আবার উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয় ৷ লবণ toia 
ব্যবনা বেসরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে সরকার নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার আদেশ জারী হয়। 
যার ফলে বেসরকারা উন্নয়ন কাজকর্মের গাঁত অনেক শ্লথ হয়ে পড়ে | 


এই সময়ে সাগরদ্বীপ ছিল আঁজমাবাদ মহকুমার দাঁক্ষণ সাগর পরগণা ৷ ৩১১৬৪ 
বর্গমাইল বাসোপযোগী জাম, ১৫টি মৌজা, একটি পাকা ঘর, ৪৮২টি কাঁচ বাড়ি) 
প্রধান গ্রাম ছিল মধুস:দনপনর | 


৪৯২ জন মানুষ নিয়ে ছিল এই পরগণা | 
ত্ৰিশ বছরের FANS মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ১৪৬৩ সালে দ্বাপাঁট জাঁরপের পর ৬টি 


রা হল £ > ধবলাট, ২ ৷ শিকারপৰ্ল। ৩ ৷ বামনখালি। ৪1 র্যা 
& | মাডপয়েন্ট, ৬। ফোঁরংটোস। ৩১,১৯০ বিঘা জাম ছিল জন্গলমন্ত । দাক্ষণ 


face ছিল লাইট হাউস | 

৩১,১৯০ বিঘা জামর বৌশর ভাগই ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালের ঘ্যার্ণ ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায় 
লবণ জলে | ২,৭৫০ বিঘা মাত্র অবশিষ্ট ছিল । 

আবার জাঁম উদ্ধার ও বসতির উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ এবার স্থানীয় জনগণের প্রাণরক্ষার 
ওপর গুরুত্ব দেওয়া হল প্রথম | পানীয় জল ও বন্যার হাত থেকে সংরক্ষিত পুকুর 
নিমণণ সাপেক্ষে ১৪৬৭ সালে জাম বন্দোবস্ত দিলেন চাপম্যান | ৬ঁট রকে জাম 


বন্দোবস্ত দেওয়া হয়োছিল এইভাবে ? 
দাক্ষণ_৯ 


১৩০ দাক্ষণ চাব্বশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


SI ধবলাট--১৭১৭২৬ বিঘা । R1 িকারপ্‌র-_৭,৪৮৬ বিঘা ৷ 

Ol বামনখালি-_৩,৮২১ বিঘা । ৪ ৷ ট্রাওয়ারল্যান্ড__৭১৩৪৯ বিঘা ; 

৫। মাডপয়েন্ট_১১,৭৮৩ বিঘা । ৬। ফোরংটোস__১০,২৫৮ বিঘা | 
লবণ উৎপাদক পামার কোম্পানি সর্ব দাঁক্ষণের ধবলাট ব্লক এবং বাকি পাঁচটি রক 
ম্যাাকন্টস আ্যান্ড হান্টার কোম্পানি বন্দোবস্ত নেয় | সবকাঁট রক ছিল করম্ত | ধবলাট 
ব্লক ১৮৭৫ সালে স্থায়িভাবে বিনা করে বন্দোবস্ত পায় জোড়াসাঁকোর অদ্বৈতচরণ দত্তর 
দুই ছেলে প্রসাদদাস দত্ত ও কেদারনাথ দত্ত । উত্তরাংশের api ১৮৮০ 
সালে উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মূখার্জকে হস্তান্তর করে ম্যাকিন্টস ও হান্টার 
কোম্পানি । 


সাগরদ্বীপের নতুন আইন পাস হয় ১৮৯৭ সালে । ১৮৯৮ সালে মোট ৭১ বর্গ মাইল 
জাঁম নতুনভাবে বন্দোবন্ত দেওয়া হল জাঁমদারদের ৪০ বছরের মেয়াদে । এই 
জামির ৪ ভাগের ১ ভাগ ছল উন্নয়ন কাজের কারণে সম্পূর্ণ করমুন্ত। বাঁক তন 
ভাগ ১৫ বছর PANS থাকবে ৷ {বিঘা প্রাত দু আনা খাজনা ধার্য থাকবে ১৬ থেকে 
২০ বছর পর্যন্ত ২১ থেকে ৪০ বছর খাজনা ধার্য থাকবে TANT প্রাত চার আনা | 
এইসব বন্দোবন্তের সঙ্গে অন্যতম শত‘ ছল প্রজা সাধারণের জীবনরক্ষার জন্য নদী 
বাঁধ, সংরাক্ষত পুকুর নির্মাণ, পথঘাট তোর, চিকিৎসার ব্যবস্থা agio! নতুন 
ভাবে জাঁম বন্দোবপ্তের পরিসংখ্যান £ 


১৮৯৮ সাল-_সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ১০,৩৯৫ বিঘা | 
চক-ফুলডুবি ৯,৫০০ বিঘা | 
৯৮৯৯ সাল-_রামকরের পূর্ব পশ্চিম ও ট্রাওয়ারল্যান্ডের অবাশিন্ট । 
১৯০০ সাল-_শকারপুুর ২ ও ৩ খণ্ড এবং সাগরের ৩ খণ্ড । 
১৯০১ সাল-_ গোয়াঁলনীচক ১ ও ২ খণ্ড । 
_ চক মনসাদ্বীপ ১, ২ ও ৩ খণ্ড । 
১৯১৮-১৯ সাল-_সাগরদ্বীপ ১, ২ ও ৩ খণ্ড । 


সরকার নির্দেশমত উন্নয়ন কাজ না করায়, সরকারের আদেশে বন্দোবস্ত রদ করে নতুন 
বন্দোবস্ত দেওয়া হয় । বেশ কিছ; সরকারের হাতেই থেকে যায়। গ্রামগ্ুলি ছিল £ 
মনসাদ্বাপ ২, খাসমহাল, খানসাহেবাবাদ, বেস্যয়ালি, রামকরের চর ও কাতনখালি। 


সরকারী গ্রামগীলর পর্যাপ্ত উন্নাত ঘটে। জাঁমদারদের এলাকাগ:লিরও উন্নয়ন 
করা হয়। 


সাগরদ্ীপ ১৩১ 


সাগরদ্বীপ গড়ে উঠেছে সমুদ্রের বুকের ওপর । এখানে আছে বহ; নদনদী । তার 
ও মুড়িগঙ্গা । দ্বীপের মাঝখান "দিয়ে প্রবাহত চেমাগাঁড় বা ফুলডুঁব নদী। 
ফুলডুবি বাজারের কাছে সামাফোর আঁফস জেঁটিতে এসে fess জাহাজ ৷ জোঁটর 
-কংক্লীটের থাম এখনও দাঁড়িয়ে আছে ॥ চেমাগাঁড়ি নদীপথে মালবাহী জাহাজ যেত 
পুর্ব বাঙলায় । সাগরদ্বীপের ALA TCH বারাতলা বা GAAT বারাতলা একসময় 
ছিল ক্ষীণকায়া, এখন তার রূপ ভয়ঙ্কর । নদী শিকারপঢুর, সুমাতনগর, মঁড়গঙ্গা, 
চেমাগাড়ি, কচুবোঁড়য়া, দেবীমথুরাপুর, মৃত্যুঞ্জনগর, কয়লাপাড়া গ্ৰামগ;ালকে 
প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে | 

'কালীঘাটের পাশ দিয়ে আদিগঙ্গার ধারা এসে মিশোছল সাগরদ্বীপের কাছেই সাগরে ৷ 
এই ofa স্থানাটিই মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর । তখন বারাতলা নদী ছিল না। পরবর্তী 
সময়ে যার আত্মপ্রকাশে কাকদ্বীপ থেকে 1বাঁচ্ছন হয়েছে সাগরদ্বীপ ৷ সাগরদ্বীঁপের 
পাশেই কাকদ্বীপ ও নামখানা । তিনটি অঞ্চল ছিল অখণ্ড GORA! মুল ভূখণ্ডের 
প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন সাগরদ্বীপেও পাওয়া গেছে ৷ সূতরাং একটি অথণ্ড 
ভূভাগ হিসাবে এর অবস্থান সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ৷ প্ৰাকৃতিক বিপর্যর ও নদী 
পথের পাঁরবর্তনে ALG হয়েছে স্বতন্ন দবীপমালার | 

বামনখালি, AeA, ঘোড়ামারা গ্রাম ছিল অখণ্ড ভূভাগ । ১৯০৩ সালে কসতলা 
ও কালাজঙ্গলের কাছে ভাঙন দেখা দেওয়ায় সাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে 
ঘোড়ামারা ৷ সাগরের পশ্চিম দিকে হুগাল নদী দামোদর, রুপনারায়ণ ও কাঁসাই নদীর 
জলপ;ষ্ট হয়ে এসে মিশেছে মোহনায় । এই স্রোতের আঘাতে বেলাভূমি বিনষ্ট 
হচ্ছে। এখানে জোঁট কমিশনারের হাইীফকস ও সাঁমাফোর আঁফস রক্ষার জন্য দেওয়া 
হয়েছে বিশাল পাঁচিল ৷ নদীর গাঁতপথ পরিবর্তনে যার ভূমিকাও নগণ্য নয় । 

সাগর থেকে কোথাও যাওয়ার একমাত্র উপায় হল নদী । নৌকাই হল প্রধান বাহন ৷ 
বর্ষার সময় নদীগণল হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর । যার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । 
বাস আছে সামান্য AFA ভ্যানও চলে ৷ লণ্ড চলে নদীপথে ৷ কচুবোড়য়া ও 
চেমাগাঁড়তে রয়েছে লণ্চে ওঠানামার জোঁট | 

সাগরদ্বীপের ২৯ কামি. দীর্ঘ একমাত্র জাতীয় সড়ক কচুবোঁড়য়া থেকে গঙ্গাসাগর 
মেলাভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত । আরও কয়েকটি রাস্তা হল চেমাগাঁড় থেকে মনসাদ্বীপের 
ছুয়ের ঘোর, কমলপুুর বাজার থেকে গোয়ালিনীচক, চেমাগাড়ি বাজার থেকে শর; 
হয়ে প্রীধাম গঙ্গাসাগরের 1নিয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কাছে মিশেছে জাতীয় সড়কে এবং 


১৩২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবত্তে 


মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত । এগ্যাল সবই পাকারাস্তা ৷ 
বাকি সব রাস্তা কাঁচা, বর্ষায় যা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হয়ে ওঠে । 
সাগরদ্বীপের TIVITY প্রথম ডাকঘর স্থাপিত হয় ১৯২১ সালে । মনসাদ্বীপে ডাকঘর 
Alrite হয়োঁছল ১৯৪০ সালে। রূদদ্বনগরে আছে সাবপোস্টআঁফস ও বেতার ভবন l 
টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় ১৮৫৫-৫৬ সালে | তারপর বেতার ব্যবস্থার ব্যাপক 
পাঁরবৰ্তন হয়েছে । এখানে একাঁট আবহাওয়া আঁফস চাল; আছে। 
সাগরদ্বীপের দাঁক্ষিণে বেগডুয়াখাল গ্রামে লাইট হাউস faints হর ১৮০৮ সালে । 
প্রথমে পতাকার সাহায্যে এখান থেকে জাহাজকে পথ নিৰ্দেশ করা হত। পরে গ্যাসের 
আলোর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান লাইট হাউসটি faints হয় ১৯১১ সালে ১৩ 
একর জায়গায় । উচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা । এখানে আছে রাডার ও রোঁডও বিকন 
আঁফস ৷ এর কাছেই পোর্ট কামশনাসের হাইীফকস আঁফস ও সামাফোর কেন্দ্ৰ । 
TAG জাহাজ চলাচলের পক্ষে wR । পরে লাইটহাউসে কেরোসিন তেলের 
সাহায্যে বিশেষ ধরনে Cola কাঁচের ঘর থেকে আলো জ্বালানো হত । বৈদ্যীতক ব্যবস্থা 
অনেক পরে । লাইট হাউসের ওপরে ওঠার fate সংখ্যা ৭৮ । 
সাগরদ্বীপে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চাল; হয়েছে ১৯৭৩ সালে ৷ সাগরমেলায় বিদ্যতে 
সরবরাহের জন্য প্রথম A ও  ছয়েরঘেরীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা হয়-। 
সাগরদাপের প্রায় সর্ব বিদ্যুৎ সরবাহের ব্যবস্থা হয়েছে | সাগর উন্নয়ন রকের উদ্যোগে 
চলছে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ। ৮০ বিঘা জাঁমতে আছে একটি কৃষি খামার | 
প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, উপদ্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ, মাহলাকেন্দু, পাঠাগার, যবকেন্দু, স্বান্াকেন্দ্ৰ 
সমাজাঁশক্ষা কেন্দ্ৰ সমবায় সাঁমাত পরিচালনা করে ব্লক উন্নয়ন সংস্থা । 
সাগরের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষই কৃষির ওপর 1নিভ'রিশীল । fea; কিছ; অন্যান্য 
উপজাীবকাও মানুষ গ্রহণ করেছে | ছোটখাট ব্যবসা ও দোকানপাট আছে ৷ নানান 
জেলার মানব এসে বসাঁত করায় উচ্চারণে একট মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যাঁদও 
এটি বাঙলা ভাষী অণ্ডল ৷ বেশাঁকছ; সাঁওতাল এখানে আছে ৷ জনসাধারণের বোঁশর 
ভাগই হন্দঃ। করেকঘর মুসলমান আছে। 
এটেল ও দোয়াশ মাটি প্রধান অঞ্চল হওয়ায় চাষাবাদের অনুকুল । তাঁরতরকারি, 
শাকসবাজ, ধান, লঙ্কা, তরমুজ উৎপন্ন হয়। দ্বীপ থেকে তরমুজ, লংকা, ধান? 
ডিম, মাছ, মাংস রপ্তানি হচ্ছে গুড় উৎপন্নের পরিমাণ যথেষ্ট । 

বাড়বার ফলে সরকারের প্ৰশাসনক দায়িত্ব বাড়তে থাকে। ধারে ধারে 
বিভিন্ন পাড়া ও গ্রামের উদ্ভব হয়। পাড়ার ‘মোড়লরা ছোটখাট বিবাদ মাঁমাংসা 


সাগরদ্বীপ ১৩৩ 


করলেও সব সময় তা সম্ভব হত না এখানে স্বতন্ত্র থানা স্থাপনের গুরুত্ব বাড়ে । সাগর- 
দ্বীপ আগে ছিল কুলপা থানার অধীন ৷ ১৯০৪ সালে ঘোড়ামারায় থানা স্থাপিত হয় ৷ 
১৯১৮ সালে থানা সরিয়ে আনা হয় মঁড়গঙ্গায় । পণ্টায়েত রয়েছে এখানে | 

চাষাবাদ ও ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আর প্রকাতির সঙ্গে লড়াই করেই কেবল বেচে থাকেনি 
এই দ্বীপের WAS । লেখাপড়ার চর্চা শুরু হয়ে যায়। রামকৃষ্ণ মিশনের ইন্টানন্দজী 
মহারাজের (রাখাল মহারাজ ) উদ্যোগে, মনসাদ্বীপ, বামনখালি ও ফুলবাঁড়তে 
বিদ্যালয় চালু হয়। তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেন নিকুঞ্জ বিহারী দাস, সেকেন্দার 
আলি খাঁ ও কৃষ্প্রসাদ দাস প্রমুখ ৷ ১৯২৮ সালের পর সাগরের প্রায় AA প্ৰা্থামক 
‘বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । ১৯৪২ সালে এইসব বিদ্যালয় অবৈতনিক প্রাৰ্থামক বিদ্যালয়ে 
ofan হয় । পরে এইসব বিদ্যালয়ের কয়েকটি নিম্নমাধামিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক 
'বদ্যালয়ে রুপান্তারত হয়েছে । কয়েকাঁট আবার উচ্চতর মাধ্যামক 'শক্ষাকেন্দরে 
পাঁরণত হয়েছে ৷ মান্দরতলায় স্থাপিত হয়েছে কলেজ ৷ সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, মাদ্রাসা, 
সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র ও পাঠাগার আছে বেশ কয়েকটি । 

মনসাদ্বীপে আছে সরকারী ভাঁমসংল্কার দপ্তরের প্রধান কার্যালয় । নদীর ধারে 
wags কার্যালয়াট । স্টীমারে ওঠানামার একাঁট ae জোঁট ছিল। সেট 
নদণগভে বিলঃপ্ত হয়েছে | ভূমিসংস্কার কার্যালয়ের কাছেই মনসাদ্বীপ দাতব্য 
শচাকৎসালয় ও খাসমহল প্রার্থীমক বিদ্যালয় | 

সাগরদ্বীপের বড় আকর্ষণ গঙ্গাসাগর মেলা । কিন্তু বিভিন্ন দেবদেবীর মন্দির ও 
মৈলা-অন:ষ্ঠানও কম নয় । কাঁপলমুনির মান্দর ছাড়াও আছে শিবমান্দর, কালী মান্দির, 
Farrer) মন্দির, মনসা মান্দর ও লক্ষী নারায়ণ মান্দির এবং কয়েকটি মসাঁজদ | 
qima শিলপাড়া গ্রামে চারটি শীতলা ও মনসার থান আছে। প্রথমে গ্রামাটর 
নাম-ছিল শিবপাড়া । জঙ্গল-পাঁরচ্কার করে এখানে বসাঁত স্থাপনের সময় স্বগ্নাদেশে 
একটি terie পাওয়া যায়। ম্টার্তট স্থাপন করে পুজার ব্যবস্থা হয়। সেই 
কারণে গ্রামটি শিবপাড়া নামে পাঁরাচত। পরে শিবপাড়া শিলপাড়ায় পরিবতিতি 
হয়েছে । দেড়শ বছর ধরে চড়কের মেলা হচ্ছে ৷ 

সাগর থানার কয়েকাঁট গ্রামের মন্দিরও পূজাপাবণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকাঁট ৪ 
মৃত্যুঞ্জয়নগর নামকরণ হয়েছে রাখালরাজ গায়েনের পদত্রের নাম অনুসরণে । রাখাল- 
রাজ জাঁমবন্দোবদ্ত নিয়ে এখানে জঙ্গল কেটে বসাঁত স্থাপন করেন ৷ ফাল্গুনমাসে 
চারাদন হয় ?শবরাতির মেলা । মনসাপজা, রামযাত্রা, দোলযাত্ার উৎসব হয়। গ্রামে 


মনসার থান আছে | 


১৩৪ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


সঃমাতনগরে দবর্গাপূজার মেলা হয় পাঁচদিন ৷ মাটির দেওয়াল টনের চালাযুক্ত 
দু্গামণ্ডপে দুর্গাপুজা হয় আশ্বিন মাসে । toa মাসে হয় বাসন্তীপ্‌জা | 
মনসাদ্বীপের (২) লালকুর গ্রামে চারটি মেলা হয় বছরে ৷ সেগদুল হল দুর্গাপূজার 
মেলা (৬ দিন) ৷ কালীপুজার মেলা (২ দিন)। রাসযাত্রার মেলা (৮ দিন) 
এখানে জাম বন্দোবস্ত নেন কলকাতার 'িবপ্রসাদ দত্ত। ছেলে লাল বিহারীর নামে 
লালপুর গ্রামের পত্তন করেন ৷ আরও করেকাঁট গ্রাম পত্তন তান করেন। 
সেগনীল হল £ নিজের নামে শিবপুর, মেয়ের নামে সাবিকাপুর, পৌন্রের নামে 
গোলকপন্র এবং ইন্টদেবতা 'িশালাক্ষী দেবীর নামে বিশালাক্ষীপুর | 

মুল সাগরদ্বীপের মান্দিরগল হলঃ বেগয়াখাল গ্রামে একটি শিবমান্দির, তিনটি 
বিশালাক্ষামান্দির, দুটি কালীমান্দর ও [তনাট শীতলামান্দর । বৈশাখ মাসে 
অক্ষয় তৃতীরায় ধর্মরাজের গাজন সব থেকে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এছাড়া 
শীতলা, কালী, মনসা, গোষ্ঠপুজা ও বিশালা্ষীদেবীর পুজা হয়। ডায়মন্হারবার 
স্টেশনে নেমে কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় যাওয়া যার এই গ্রামে | 

কোণারক ধরনের জোড়া 'শিবমান্দর আছে গঙ্গাসাগর জাতীয় সড়কের ধারে হারণবাড়ির 
কাছেই নরহারপনরে । ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে মুল মান্দরাট নার্ম'ত হয় দ্বারকানাথ মহাপান্রের 
দানে ৷ মন্দিরের পাশেই ছোট মান্দরাটি পরে 'নার্ঘত। দুটি মান্দরই অলগ্কৃত | 
তার মধ্যে আছে, লতাপাতা, TAPS মূর্তি, পাখি, হনুমান, গণেশ ও ছোট ছোট 
নানা ধরনের মর্তি। মন্দিরের সামনে কাঠের tela একাঁট বাঁড়ের মুর্তি কাঠের 
মগ্চের ওপর ছিল। চেমাগাঁড়র শিবমান্দির ১৩৬৪ সালে হারাধন দাঁ fairo l 
মান্দরে কোন বিগ্রহ নেই ৷ চন্দনেশ্বর মহাদেব ঠাকুরজাঁউ মাঁদ্দর নামে পারচিত। 
নিত্যপ্জা হয়। গাজন, চড়ক, চন্দনযাত্রা, MANEN, দৌলযান্রা, রথযাত্রা, লক্ষী" 
প:জায় জাঁকজমক হয়। গোষ্ঠযান্রায় সাতাঁদনের মেলা বড় আকর্ষণ । চাঁপাতলার 
শিবমন্দিরাঁট বিন পরায় । amata প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে সুন্দর একটি শিবাঁলঙ্ আছে | 
রদদ্রনগরের জাতীয় সড়কের ধারে এবং AGATA বাজারের কাছে nio শিবমান্দর আছে। 
ঘসপাড়া কোম্পাঁনচরে সাঁতানাথ দাস যে শিবমান্দিরাটি নিৰ্মাণ করেন সোঁটও নষ্ট 
হওয়ার পথে । শিবচতুদ্দশীতে মেলা বসে সাত দিন । 

গঙ্গাসাগরের শঙ্করাচার্য আশ্রমে আছে চিন্তাহরণেশ্বর শিবমান্দর । মান্দর প্রাতণ্ঠা 
করেন পণম গিরজী। কাশী থেকে শিবালঙ্গ এনে বদানো হয় । এই বিগ্রহের কাছেই 
আছে নন্দী, পার্বতী, মহাবীর ও গণেশের বিগ্রহ । সব সময়ই এই আশ্রমে পর্যটক 
তাঁ্থযাত্রীরা আসেন ৷ একসময় নাগা আশ্রম নামে পারচিত "ছিল । 


সাগরদ্বীপ ১৩৫ 
ঘসপাড়ার একটি কালীমীন্দরে কোন বিগ্রহ নেই একটি প্রন্তরখণ্ড পাঁজত। 
আগে কোন মীন্দর ছিল না ৷ একট বটগাছের 1নচে ISAT WA পুজা হত ৷ 
ধবলাটের বিশালাক্ষা মন্দিরটি বর্তমান স্থানে ছিল না ৷ জনশ্ৰমত, বিশালাক্ষী বিগ্রহ 
Fae থেকে সংগহাঁত। জাঁমদার প্রসাদদাস দত্ত প্রথমে অস্থায়ী মাঁন্দরে, পরে 
বিশালাক্ষাপনুরে একাটি শীন্দর স্থাপন করে দেবীপুজার ব্যবস্থা করেন। পরে সেই 
মান্দরাট সমুদ্রে বিধবন্ত হলে জাঁমদার লালাবহারী দত্ত বর্তমান মান্দিরে বিগ্রহ স্থানান্তর 
wal কৃষ্ণপাথরে খোদিত দেবার বিস্ময়কর মাতৃম্ার্ত অপূর্ব শিল্প IG | 
মন্দিরের বিষ্টুম্যার্তাটও শিল্পনৈপুণ্যে অতুলনীয় । তাছাড়া মন্দিরে আছে ASA 
fafao আটে*বর শিবালিঙ্গ এবং প্রন্তর ও ধাতু নিৰ্মিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ, শ্বেত পাথরের 
বৌদ্ধমর্তি ও অন্যান্য প্রস্তর fate দেবদেবী | রাধাকৃষণ 1বগ্ৰহ জামদারদের কুল- 
দেবতা । কলকাতা থেকে এনে এই মন্দিরে স্থাপন ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা হয়৷ 
জনশ্ৰঃতি, অন্যান্য পাথরের মাৰত AA থেকে পাওয়া | 

ধবলাট শিবপুরের শীতলামীন্দর অমূল্যকুমার দাস প্রাতাণ্ঠত | দেবী বিগ্রহ মাটির 
হলেও অপূব“ সুন্দর ৷ কা্তকমাসের রাস পঠার্ণ ায় সাতাঁদন মেলা হয় । মীন্দিরের 
কাছেই মনসা বাজার ৷ বিভন্ন স্থান থেকে পৃণ্যার্ারা আসে পুজা দিতে ৷ 


ZRI 1 SS her কাহিনী 
যোড়শ শতকের শেষে বাঙলার শাসন ব্যবস্থা যখন 'শাঁথল হয়ে পড়ে, সে সময়ে 
পৰ্তুৰ্গীজ দস্য আর মগদের অত্যাচারে দাঁক্ষণ বাংলা জুড়ে বিভীষিকার সৃষ্ট হয়োছিল। 
পশ্চিম ভারতের বোদ্বাই অণ্চলে ছিল পৰ্তুৰ্গীজদের আস্তানা । অপরাধী পর্তুগীজরা 
গোয়া সরকারের শান্ত এড়াবার জন্য নৌপথে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিত আরাকান ও 
চট্টগ্রাম উপকুলে । সেখান থেকে এইসব দুবৃত্ত শ্রেণীর মানুষ এসে feos বাঙলার 
উপকুল অঞ্চলে । বোম্বাই থেকে আগত, এই কারণে, ওদের সাধারণ পাঁরচয় হয় 
বোদ্বেটে নামে | 
ষোড়শ শতকের প্রথমে বাঙলায় আগত বিদেশীদের অন্যতম হল পতুর্গীজ। তখন 
দেশের শাসনকর্তা ছিলেন হুসেন শাহ। তারা কেবল বাণিজ্যের জন্য আসোঁন। 
এর সঙ্গে জাঁড়রে ছিল রাজ্যজয়, দস্যতা আর অর্থোপাজণনের বিবিধ কারণ | 
মামন্দ শাহের রাজত্বকালে (১৫৩৭-৩৮ ) মোগল সম্রাটের সনদ নিয়ে বাঁণজ্যের জন্য 
তারা প্রথম giS নির্মাণ করে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে । তাদের কাছে চট্টগ্রাম ছিল বড় 
বন্দর আর সপ্তগ্রাম ছিল ছোট বন্দর। বর্তমান হগাঁলর অন্তর্গত সপ্তগ্রামে ছল 
তাদের শতক ও অন্যান্য বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ এ বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াতের 
প্রধানপথ সরস্বতী পাল জমে স্থানে স্থানে GE হয়ে যাওয়ায় ১৫৭৯ সালে বন্দর 
স্থানান্তরিত হয় হাগাঁজতে। হুগলি নগরীর প্রাতষ্ঠা করেন পেড্রো ট্যাভারিস। 
এই বন্দরাট সেই থেকে পাঁরাত ব্যান্ডেল নামে। নৌবাহিনীর পক্ষে নিরাপদ বন্দর 
RIGS তারা ব্যান্ডেল বলত। বাঙলায় বেশাকছ; ব্যান্ডেল ছিল পতুগীঁজদের | 
আজকের ব্যান্ডেল শহর সেই SNES বহন করছে। 
রালফ ফচ ১৫৮৮ সালে যখন বাঙলায় এসোঁছলেন তখন হ:গাঁলতে ছিল পৰ্তুৰ্গীজ 
আধিপত্য । য়:রোপায় পর্যটক লিনসটেন ভারতে ছিলেন ১৫৮০ থেকে ১৫৮৯ সাল 
পযন্ত । তাঁর বিবরণে জানা যায়, এই সময়ের মধ্যে হ:গালতে পতুগাঁজদের কোন 
দূর্গ ছিল না সেখানে পতুগাঁজরা তখন বাস করত forse অবস্থায় । কোন 
রকম শাসন তারা মানত না । নানারকম অপরাধের সঙ্গে জাঁড়ত থাকার ফলে OSA 
করের পক্ষে দীর্ঘকাল বাস করা ছিল অসম্ভব । (বেঙ্গল পাস্ট আযান্ড প্রেজেন্ট- 
আছে নন্দ ১৯১৫ সাল )। 
তীর্ঘযাত্রীরাকট্ীপরে তারা হ:গলিতে দু ও স্থায়ী ঘর বাড়ি তোর করে। ফলে 
‘তুৰ্গীজ উপনিবেশ ৷ কিন্তু তাদের প্রকৃতির কোন পাঁরবর্তন হয়নি! 


৷” 
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সুন্দরবন ॥ পৰ্তুৰ্গীজ কাহিনী ১৩৭ 


যে কারণে হুগলি ও আশপাশের জনপদে চলছিল নানারকম পাঁড়ন। হিন্দ; মুসলমান 
শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে বোশ পাঁরমাণে শুল্ক ও কর আদায়, জোর করে 
acces দীক্ষিতকরণ, নারী অপহরণ, নরনারী ও শিশুকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি 


করা হয়ে উঠোছল স্বাভাবিক ঘটনা | 
১৫৯০ সালে তারা চট্টগ্রাম দখল করে নেয় । কর্ণফুীল নদীর মোহনার কাছে 'ভিরাঙ্গায় 


ছিল ওদের শহর আর পাহাড়তলীতে ছিল একাঁট ATO দুর্গ । পর্তুগীজদের আর 
একটি ভাল শহর ছিল রামুতে | স্থানটি ছিল বৰ্ত'মান ককস্বাজারের AATF ৷ 
১৫৯৯ সালে চট্টগ্রামে একটি গির্জাও তারা বানায় | 

উৎপাঁড়ন চলছিল দীর্ঘকাল ৷ ১৬৩২ সালে বাঙলার শাসনকর্তা ছিলেন কাসিম 
খাঁ। সম্রাট সাজাহানের নিদে'শে তিনি পরতুগীজদের বিরুদ্ধে সামারক অভিযান 
চালান ৷ তন মাস যুদ্ধের পর পর্তুগীজরা হাল ছাড়তে বাধ্য হয়। বহু 
পর্তুগীজ সৈন্য মারা পড়ে। কয়েক হাজার পতুগাঁজ নৌ সৈন্য বন্দী হয়। 
চারশত পর্তুগীজ নরনারীকে বন্দী করে পাঠান হয় দাল্লতে ৷ ‘অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের 
পতুগীজ জাহাজ নষ্ট হয়ে যার। মাত্র কয়েকখানি রণতরী সাগরদ্বাপে পালকে 
যেতে পেরোছল | তার মধ্যে ছিল পাদরা ক্যাবরল এবং তিনহাজার পৰ্তুৰ্গীজ নরনারা | 
সেখানে মহামারী দেখা দিলে, হিজলীতে জরে যায় এবং সেখান থেকেই নদীপথে 
দস্যবৃত্তি চালাত ৷ : হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় )। 

এই ঘটনার বহু আগে থেকেই দাক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগরদ্বীপ, কুলপাঁ ও 
তাড়দহ প্রভৃতি স্থানে বহ: পতুগাঁজের আন্তানা ছিল। কাসিম খাঁ হয়ত হ:গাল 
পৰ্তুৰ্গীজ শুন্য করোঁছলেন, কিন্তু দক্ষিণ চাব্বশ পরগণায় পৰতুৰ্গীজরা যথারীতি 
বসবাস করাছিল ৷ অসংখ্য নদনদী ও দুর্গম অঞ্চলের জন্যই তাদের অবস্থান ছিল 
সংরাক্ষত। তাদের অনেকেই প্রতাপাঁদত্যের জোত সংরক্ষণ, নৌবাহিনী ও 
সৈন্যবভাগে কাজ করত! প্রতাপাঁদত্যর জোত সংরক্ষণ, গোলপ্দাজ দৈন্য ও 
নৌবাহিনী বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন পতুর্গীজ ফ্লেডারক ডুডলী, ফা নাঁসসকো TOOT 
ও আগ্রস্টাস পেড্রো | (সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস | ২য় খণ্ড )। 
সাগর দ্বীপে ছিল পর্তুগ্ীজদের তত্ত্বাবধানে মহারাজা প্রতাপাদত্যর WT ও 
নোঘাঁটি । এখানে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত হত । রাজধানী ধুমঘাটে যাওয়ার 
জলপথে ছিল পাহারার ব্যবস্থা এই জলপথ’ এফাঁরঙ্গী ফাঁড়' নামে পাঁরচিত ছিল । 
কারণ সাগরদ্বীপের কারখানায় ছিল বহ: ফিরিঙ্গী কর্মচারী | 

সতাঁশচন্দ্র মিত্রের বিবরণে আছেঃ “ভাগীরথী হইতে ATS প্রধান মোহানা 


১৩৮ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


জামিরা নদীর ৷ সে নদী দিয়া a, আসিয়া ঠাকুরাণী নদীতে পাঁড়লে, উহার শাখা 
মাঁণনদীর পারবে একটি দুর্গ ছিল। এইস্থান এক্ষণে ২৬ ও ১১৬ নং লাটের মধ্যে । 
এই Harte মাঁণ দুর্গ বালতে পার ; কারণ ইহা মাঁণনদীর পার্শ্বে এবং স্থানটিকে 
এখনও মাঁণর টাট বলে । এ দগ'কে জয়নগর TAS বলা যায়, কারণ ইহার পার্শ্বে 
১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০ এই সব লাটগযীল একত্রযোগে জয়নগর বালয়া চাহিত 
হয় এবং মাঁণর টাটের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটি খালকে এখনও হাতার গড় TA l 
‘হাতী’ terete একটি উপাধি। কৈবর্তবংশীর জর়রাম মাঁণদ্গের অধ্যক্ষ 
থাকা চিত্র নহে এবং তাহার নাম হইতেই পাশ্ব'বৰ্ত ভূভাগের নাম জয়নগর হইতে 
পারে | মাঁণর টাটে মৃন্ময় প্রাচীরের চিহ্ন আছে এবং পাশ্বস্থ রায়দীঘ ও কঙ্কণদাঁঘ 
নামক দুইটি বৃহৎ জলাশয় রায়গড় দ্গপাঁতর সাহত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতেছে | 
Tors বাহিরে মাঁণনদীর মোহানার কাছে একাঁট Bae মান্দর আছে, উহাকে জটার 
দেউল বলে। ““'উহাপ্রতাপাদিত্যের আমলের বজয়ন্তম্ভ হওয়া বিচন্র নহে। কাঁথত 
আছে, ইহারই নিকটবর্তী বিদ্যাধরণী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ-সেনানী রুডা একাঁট 
নৌষদ্ধে মোগলাদগকে পরাজিত করেন।...জ্বামরার ASSIA মাতলা নদী দিয়া শন; 
আসলে, তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতলা বা হায়দর দুর্গে প্রতিরোধ করিত। এখান হইতে 
র যাইতে irate feat ফাঁড় দিয়া সোজা পথ ছল বাঁলয়া 
এ FT এত উত্তরাঁদকে সংস্থাপন করা হয়৷” (যশোহর খুলনার ইতিহাস-_ 
সতাঁশচন্্র মিত্র । দ্বিতীয় খণ্ড। পূঃ ২০৬৭ )। 
প্রতপাদত্য যশোহরের রাজা হন ১৫৮৭ সালে। ১৬১০ সালে তাঁর পতন ঘটে । 
ঈহারাজা প্রতাপ কয়েকাঁট দূর্গ নির্মাণ করোঁছলেন। মাঁণনদীর ধারের মতই বাঁশড়ার 
ঘগটয়ারী শরীফের কাছেও প্রতাপের একটি দুর্গ ছিল। এট ছিল ‘মাতলা’ দূর্গ নামে 
পারাচিত। maiie [ছিলেন হায়দার মানাক্সি । তার নাম থেকেই হায়দার আবাদ । 
ঘগঁটয়ারী শরীফের উত্তরপূর্ব কোণে বিদ্যাধরী নদীর পশ্চিম তারে উত্তর মাকালতলা 
নামে একটি গ্রাম আছে। এ গ্রামের দমদমা নামক স্থানে ছাঁড়য়ে আছে অজস্র 
লোহালঙ্কড়। অনেকেই সিদ্ধান্ত করেছেন, এখানে ছল প্রতাপের অস্তানর্মাণ কারখানা 
অথবা Heat | বাঁশড়ার আছে প্রতাপনগর গ্ৰাম তাছাড়া আছে কুঠিবাঁড়, রাজার খাল 
CSAS | দমদমার কাছেই আছে ধোঘাট বা ধুমঘাট। এটি অবশ্য প্রতাপের 
রাজধানী ধূমঘাট নয়। 
পৰ্তুগীঁজরা সে সময় পাঁরাচত ছিল 1ফাঁরাঙ্গ নামে । এসম্পর্কে ক্যাম্পস্‌-এর পর্তুগীজ 
অন বেঙ্গল গ্ৰহু থেকে জানা যায় £ Frank is the parent word of Feringhl 


সুন্দরবন ৷৷ পর্তুগীজ কাহিনী ১৩৯ 


by which name the India-born Partuguese are still known, The 
Arabs and Persians called the French crusaders Frank, Ferang, a 
corruption of France when the Portuguese and other Europeans. 
came to India, the Arabs applied to them the same name Ferong, 
and then Feringi.”’ 
প্রতাপাদিত্য ইসলাম খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন ১৬১০ সালে। অরাক্ষত 
সাগরদ্বীপের আঁধকার চলে যায় 'ফাঁরাঙ্গদের হাতে । তাদের অত্যাচারে স্থানীয় 
জনপদ ধ্বংস হতে থাকে । সাগরদ্বীপে আরাকান রাজের সহায়তায় ১৬৩২ সালে 
একটি দূর্গ বানায় পর্তুগীজ জলদসম্যরা | 
একসময়ে 'ফাঁরাঙ্গদের নৌবাহিনী অর্থাৎ আর্মাডা থাকত সাগরদাীপের পঢুবাদকে 
প্রবাহত বারাতলা বা মঠড়িগঙ্গা নদীতে ৷ নিয়বঙ্জের নদী তীরবর্তী জনপদে এইসব 
নোৌযানের সাহায্যে হামলা চালান হত। দেকারণে বারাতলা বা ম্টাঁড়গ্গা নদী 
বহুকাল দু্জ'নদের নদী নামে পারচিত ছিল ৷ (ও'মোলর বেঙ্গল ডিস্টিষ্ট গেজোটয়ার 
২৪ পরগণা ) | 
এসব কারণে কলকাতায় দাক্ষণ প্রদেশকেই এক সময় বলা হত ফারাঙ্গর দেশ 
fiaira ভয়ে আ'দিগঙ্গা দিয়ে নৌপথে যাতায়াত ছিলনা নিভ'য় ৷ জলযানগ:ঁল 
দ্রুততার সঙ্গে পথ পাড়ি দিত | মঢকুন্দরাম চক্রবতাঁর চণ্ডীকাব্যে আছে ৪ 

দাঁক্ষণে মোঁদনীমল্ল বামে বীর খানা । 

কেরোয়ালে ঝমঝামি নদী জুড়ে ফেনা ॥ 

কানাহাট ধ্যীলগ্রাম পশ্চাতে করিয়া | 

অঙ্গরপঢুরের চাট বামাঁদকে AANT N 

ফারার্গর দেশখানা বাহে কর্ণধারে | 

রাঁত্রীদন বেয়ে যায় হারমাদের ডরে ॥ 
এই হারমাদ শব্দাঁট হল পর্তুগীজ নৌবহরের আর্মাডা শব্দেরই অপন্রংশ। 
সাগরদ্বীপ ছাড়াও কুলপাঁ ও তাড়দহে ছিল shiy ঘাঁট । হুগলি নদীর ওপর, 
সাগরদ্বীপের কিছন্দুরে কুলপা হারবারের গ্রামে পা'য়তাল্লিশ ফিট Sg মন্মাবাবর 
কবরের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে | জনৈকা পর্তুগীজ মাঁহলার এই স্মাঁতসৌধ 
থেকে হ:গাঁল নদীতে যাতায়াতকারী জলযানগ্ীলকে আলো দেখানো হত। 
{শিখরে লোহার মণ্ড তোর করা হয়োছিল। (মগ রেইডার্স অফ বেঙ্গল_-যামনী 
মোহন ঘোষ ) ৷ সুন্দরবনে “ফাঁরাঁঙ্গ খালি’, “ফাঁরাঙ্গর দায়ানিয়া', “ঁফারাঁঈ্গর ফাঁড় 


১৪০ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


প্ৰভৃতি নামে কয়েকটি স্থান আছে দীক্ষণ বাঙলার কয়েকটি অঞ্চলে এখনও মগ ও 
ag neon এদেশীয় স্মীদের সন্তান সন্তাতিদের উত্তর পুরুষরা বসবাস করছে | 
বিদ্যাধরী নদীর ওপর তাড়দহ । কলকাতা শহর প্রাতষ্ঠার একশত বছর আগে এখানে 
এসেছিল পরতুগীজরা “The English were not the first European nation 
to settle in the District. The Portuguese are said to have occupied 
Tardaha on the Bidyadhari, at the spot where Tolly Nullah now 
joins that river, century before the foundation of Calcutta,” 

এই সব এলাকার পৰ্তুৰ্গীজরা সৃষ্ট করোঁছল হাসের রাজত্ব । নিয়বঙ্গের জনপদে হামলা 
চালিয়ে বহ; মানুষকে ধরে নিয়ে জাহাজে তুলত ৷ তাদের দাক্ষিণাত্য ও অন্য দেশের 
বন্দরে নিয়ে গিয়ে দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসি ব্যবসায়ীদের কাছে বাকি করত। 
নামও পাওয়া যেত ভাল । তমল;ক, বালেশ্বরে বাকি হত দাসদাসী। সেখানে বাজার 
ছল তমল,কের রাজার তখন 'ফাঁরা্গ আতঙ্ক ছিল প্রবল। দেশীয়দের যোগ ছল 
এ জাতীয় ব্যবসায়। মেয়ে চার হত বোঁশ। আর তাদের পান্রী হিসাবে ব্যবহার 


করা হত। এদের বলা হত ভরার মেয়ে ৷ মুসলমান মেয়েদের পাঁরচয় গোপন 
করে, হিন্দ; ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হত ৷ 


মানারকের বিবরণে আছে, ১৬২১-৩৫ সালের মধ্যে পৰ্তৃগীঁজ ও মগদস্যুরা বাঙলাদেশ 
থেকে ১৮ হাজার মান:যকে ধরে নিয়ে গিয়ে দিয়াঙ্গা ও আরাকানে fats করোঁছিল | গোয়ার 
বাজারে বাঙালী মেয়ে বিক্রি হতে দেখোছলেন পৰ্তুর্গীজ পর্যটক পিরার্ডডালাভাল | 
পতুর্গীজদের এক সর্দার সেবাস্টিয়াও গঞ্জালেস চট্টগ্রামের কাছে সন্দীপ থেকে সদলে 
নির্যাতন চালাত আরাকান ও বাঙলার tater অঞ্চলে | দলে ছিল হাজার খানেক 
অশ্বারোহাঁ, দুহাজার দেশী পদাতিক ও শ-দুই: অশ্বারোহী । অমানুষিক 
অত্যাচার চালিয়ে বাঙলার নিম্াণ্চলকে শ্মশানে পাঁরণত করোছল। শিশ যুবক 
যুবতী বৃদ্ধ নরনারাদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা বাঁক করত। এইভাবে ১৬২১ 
সাল থেকে ১৬২৪ সাল চার বছরে বাঙলার 1বাভন্ন প্রান্ত থেকে চট্গামে ৪২,০০০ 
'মানদ্ষকে নিয়ে যাওয়া হয়। যেসব জিনিস বহনযোগ্য ছিল না, তা আগুন লাগিয়ে 
পণড়িরে দিত। ওদের হাত থেকে নিন্তারের পথ ছিল না কারো। হিন্দ; বা 
MAAN যে জাতিরই লোক হোক না কেন, কেউ রেহাই পেত না । ধরে নিয়ে হাতের 
পাতায় ছে'দা করত। তার মধ্য দিয়ে ঢুঁকয়ে দিত সরু বেত। জাহাজের নিচের 
তলায় ফেলে রাখত তাদের পশুর মত গাদা করে; সেই জাহাজ এসে গেশছাত 
দক্ষিণ ভারতের বন্দরে ৷ সেখানে বাকি হত এসব বন্দী । 


সনন্দরবন ৷৷ পর্তুগীজ কাহিনী ১৪১, 


বাঙলায় agate দস্যু বা ফারাঙ্গ আর আরাকানের মগরা অত্যাচার চালাত 
একসঙ্গে ৷ ফিরাঙ্গিরা বন্দীদের বিক্রি করত দাস হিসাবে । আর মগরা তাদের লাগাত 
চাষের কাজে | 

পৰ্তুর্গীজদের এই নির্মম অত্যাচারেই বঙ্গের সাগর তাঁরবর্তা জনবহুল সুন্দরবন, 
সাগরদীপ, যশোহর, শালিমাবাদ, বাকলা এবং চাব্বশপরগনার দাঁক্ষণাংশের জনপদগুলৈ 
পারত্যন্ত হয়ে যায়। তারপর ধারে ধারে পাঁরণত হয় অৱণ্যাণ্ডলে। বানিয়ের ও 
অন্যান্য বিদেশীদের বিবরণে এর সমর্থন পাওয়া যায় । বানরের লিখেছেনঃ 
“Their ordinary trade was robbery and piracy. With some small 
and light galleys they did nothing but coast about that sea, and 
entering into all rivers there about, and into the channels and arms. 
of Ganges and between all these isles of the lower Bengal and often 
penetrating even as far as forty or fifty leagues up into the country,. 
surprised and carried away whole towns, assemblies, markets, 
feasts and weddings of the Gentiles and others of that country,. 
making women slaves great and small, with strange cruelty, and 
burning all they could not carry away. And thence it is that at 
present these are seen in the mouth of Ganges so many fine isles 
quite deserted which were formerly well-peopled, and where no 
other inhabitants are found but wild beasts, especially tigers.” (F, 


Bernier, Travels in Mogul Empire). 


রেনেলের মানচিত্র ১৭৮০ সালে Cola এ মানচিত্রে সমন্দরবনের একাঁট অঞ্চলকে 
‘Country depopulated by the Muggs” বলে চাহৃত করেন। বানি'য়েরের 
বিবরণে তার সমর্থন মেলে । ফরাসী চাকৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বানিয়ের 
১৬৫৮/৫৯ সাল নাগাদ ভারতে আসেন ৷ বিভিন্ন স্থান পর্যটন করে তিনি বাঙলায়ও 
এসৌছিলেন। তাঁর অসাধারণ ভ্রমণকাহনীতে আছে মগ ও পর্তুগীজ বোদ্বেটেদের 
নৃশংস অত্যাচারের বিবরণ ৷ বানি'য়ের লিখেছেন ৪ “বাংলা দেশের সংবাদার হয়ে 
এসে mest খাঁ অত্যন্ত aw কাজের দায়িত্ব নিলেন। কাজাঁট হল, 
বাংলাদেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে TE করা । 
একাজের দায়িত্ব তাঁর পূর্বগামী শাসনকতণ বিখ্যাত মীরজঃমলা কেন গ্রহণ করেন নি, 
তা তিনিই জানেন । সায়েন্তা খাঁ যে কি বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করোছলেন 


১৪২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


তা বুঝতে হলে তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে পরিজ্কার ধারণা থাকা দরকার ৷ 
বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফারাজ 
জলদপ্যুরা উপ্পানবেশ স্থাপন করোঁছল ৷ গোয়া, সিংহল, কোন, মালাস্কা প্ৰভৃতি 
দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে*আশ্রয় নিত । এমন কোনো অপকর্ম ছিল না 
যা তারা করতে পারত না। তারা নামেই শুধু AL PUTA ছিল, [কিন্তু তাদের মতন 
জঘন্য পিশাচ প্রকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেত না ৷ খুনজখম, ধর্ষণ, লণ্ঠতরাজ 
ইত্যাঁদ ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না ৷ আরাকানের রাজা তাদের আশ্রয় 
্দয়োছলেন নিজের স্বার্থে। মোগলদের ভয়ে সব সময় তান সন্বন্ত হয়ে থাকতেন এবং 
যুদ্ধ বিগ্ৰহ আশঙ্কা করে এই 'ফাঁরাঙ্গ দস্যুদের Tela নিজের দেশে আশ্রয় দিয়োছিলেন | 
এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেরে রীতিমত যথেচ্ছাচার করতে 
আরন্ত করল। বাংলার উপকূল অণ্ডলে জলপথে তারা ল:ঠতরাজ ও অত্যাচার করে 
বেড়াতে লাগল | এই সময় গঙ্গার অসংখ্য শাখা নদী দিয়ে {ভিতরে ঢুকে গিয়ে 
{নিয়বঙ্গের আঁধকাংশ অণ্ডলে তারা লণ্ঠতরাজ করতে আরম্ভ করল ৷ হাট-বাজারের 
ধ্দন গ্রামের মধ্যে ঢুকে গ্রামের লোকদের তারা ক্রীতদাস করার জন্য বন্দী করে TAT 
যেত ৷ উৎসব পার্বণের দনও তারা এইভাবে গ্রামাণ্লে হানা দত । অনেক সময় 
গ্রামের পর গ্রাম আগুন জৰালিয়ে পরীড়য়ে দিত | নিয়বঙ্গের কতশত গ্রাম এইভাবে যে 
তারা লণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচার করে জনশ,ন্য করেছে, তার হিসেব নেই ৷ এই 
'ফাঁরাঙ্গ জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয়শণ্ন্য 
অরণ্যে পাঁরণত হয়েছে ৷” (বাদশাহী আমল | বিনয় ঘোষ পঃ ৬৬-৬৭)। 

বািয়ের আরো উল্লেখ করেছেনঃ সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক দ্বীপ এখন প্রায় 
জনবসাঁত শন্য হয়ে গেছে। প্রধানত আরাকানের জলদস্য: ও বোচ্বেটেদের 
অত্যাচারে এইসব দ্বীপ ছেড়ে লোকজন পালিয়ে গেছে । এখন এই দ্বীপগদীল দেখলে 
মনে হয় না যে এক কালে এখানে লোকালয় fel ধূধু করছে জনমানবশনন্য 
গ্রামের পর গ্রাম। মান;ষ নেই, বন্য জন্তুর উপদ্রব বেড়েছে তার বদলে । একসময় 
সেখানে মানুষের বসবাস ছল, এখন সেখানে হারণ শুয়োর আর বন্য কুঞ্চ:ট চরে 
বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে। তারই আকর্ষণে বাঘেরও আনাগোনা আছে সেখানে ৷ একদ্বীপ 
থেকে অনাদ্বীপে অনেক সময় বাঘগুলো সাঁতার দিয়ে চলে যায় | গঙ্গার উপর সাধারণত 
ছোট ছোট নৌকায় করে চলে বেড়াতে হয় । এছাড়া নদীপথে চলাচলের আর অন্য 
কোনো যান নেই । নৌকা থেকে এইসব দ্বীপের যেকোনো স্থানে অবতরণ করার 
Soom আছে অনেক । তার কারণ, ৷ স্থানগ্ীল নিরাপদ নয়! রাঁরবেলা নৌকা 


সুন্দরবন ৷৷ পর্তুগীজ কাহিনী ১৪৩ 


কোনো গাছের ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত করে দাঁড় দিয়ে বেধে, তারে থেকে অনেক দুরে 
সারয়ে রাখতে হয়। তা না হলে রাতের ঝোঁকে নৌকায় যে-কোনো আরোহকে বাঘে 
ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে । এরকম দূঘণ্টনা প্রায় ঘটে থাকে | রাতে নৌকা নোঙর 
করে আরোহীরা যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, তখন বাঘ এলে সন্তপ্পণে ঢোকে নৌকার 
ভিতর এবং শিকার ধরে নিয়ে চলে বায়। এ-অণ্চলের মাঝমল্লাদের মূখে এরকম 
কাহিনী অনেক শোনা যায় ৷ 

মুঘল সরকার 'ফাঁরাঙ্গদের দমনের চেষ্টা করেন ৷ এসব অঞ্চলে দূর্গ নিৰ্মাণ ও সৈন্য 
সমাবেশও করেছিলেন ৷ AGIA সতের শতকের শেষে হুগলি ও [হিজলীতে নওয়ার 
মহল বা নোঘাঁটি নিৰ্মিত হয়েছিল। নবাব আলিবার্দ খাঁ আঠার শতকে কুলপীতে 
দেড়শত পাই রেখোঁছলেন 'ফাঁরঙ্গিদের দমন করতে | কিন্তু নিয়বঙ্গের সাগর তাঁরবৰ্তঁ 
এলাকা তখন ছিল দুর্গম । ফলে কোন ব্যবস্থায় কার্যকরী ফলোদয় ঘটোন | 

AC MAA মত মগরাও ব্যাপক লমুঠতরাজ চালাত। তাদেরও ছিল বহ; সংখ্যক 
যুদ্ধোপযোগী জলযান। এরা আরাকানের লোক হলেও, সেখান থেকে এসে যোগ 
দিত পর্তুগীজদের সঙ্গে । ভাগীরথীর শাখা antic তীরবতাঁ জনপদ, বিশেষ করে 
বারশাল, খুলনা ও চাঁব্বশপরগণার দাঁক্ষণাংশ সাম্মীলত AACS হামলার প্রধান কেন্দ্ৰ 
হয়ে ওঠে তাছাড়া সতের আঠার শতকে এসব অঞ্চলে আইনের শাসন বলতে কিছুই 
ছিল না ৷ সৰ্বত্ৰ ব্যাপক অরাজকতার ফলেই HG হয় মগের মুল্ল;ক কথাটি ৷ 
ffafr ও মগদের দস্যুতা বহুকাল ধরেই চলেছিল cla aie ও দস্যযতাই ছিল 
ওদের ব্যবসা বলেছেন বানিয়ের । কেবল সমদুদ্র উপকূল নয় । ছোট ছোট জলযানে 
করে ওরা নদীপথে দেশের ভিতরে ঢুকে পড়ত । বাজার, হাট, জনবসাতিতে লুঠপাট 
চালাত। মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে বাকি করত | শন্তসমর্থ-প[রূষদের খনঁষ্টান করত। 
আর তাদের সাহায্যকারা হিসাবে ব্যবহার করত দস্যতার সময়। ওদের কোন জাত 
বিচার ছিল না। চট্টগ্রাম থেকে হুগলি পর্যন্ত কোন স্থানই নিরাপদ ছিল না মানুষের 
পক্ষে ৷ চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদী তারবতাঁ জনপদে মানুষের কোন 
চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। এমন কি ওদের ভয়ে নদী তাঁরবর্তা কোন বাড়িতে রাতে আলো 
জবালান হত ATI দেশীয় বাঁণকরা নদীপথে বাণিজ্য বন্ধ করেছিল বাধ্য হয়ে। 
বাঙলার দাঁক্ষণাংশের TAMA হওয়ার পিছনের কারণ যে 'ফারাঙ্গ ও মগদের 
অত্যাচার এ বিষয়ে "কান সন্দেহ নেই । 

ইংরেজ কোম্পানি যখন OM পরগণা অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করাছিল, তখনও 
কলকাতা এ সব RA SA সম্ভাব্য আক্রমণের কেন্দ্ৰ ছিল। বিপদের আশঙ্কায় 


১৪৪ দাক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কোম্পানি কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে শিবপরের কাছে Sala নদীর ওপর একটি 
প্রকাশ্য লোহার শিকল বুলিয়ে রেখোছল ৷ তাছাড়া একাঁট বাঁও তৈরি করে। দর 
' বিবরণে আছেঃ 
“The sundarbans were infested by these corsairs and a chain 
had to be run across the Hoogly between Calcutta and Sibpur to 
prevent them extending their raid up the river.” (0, Malley, 
Gazetter, 24 Parganas). 

* * * 
“In 1770, the Government has a fund thrown across the river neat 
the site of Botanical Gardens to prevent them (mage) and the 
Partuguese pirates coming up”.—Rev. J. Long, Journal of the 
Asiatic Society of Bengal, 1864. 
এজন্য বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছে নামত দুগ্গাট মগ বা মাকেয়া কেল্লা নামে 
পাঁরাঁচত ছিল । জনসাধারণের মধ্যে মগ ভগীত এত প্রবল ছিল বে, কেউ এ দুর্গের 
দাক্ষণে গিয়ে স্নান করত না। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত এই ভীত যে প্রবল ছিল তা 


রেভারেন্ড লঙের বিবরণে জানা যায়। কিন্তু ইংরেজ শাসন সপ্রাতা্ঠত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মগদের অত্যাচারও বন্ধ হয়ে বায় 1 


INIAN 


বৌঁচত্্ময় অরণ্য সুন্দরবন ৷ বঙ্গোপসাগরের উপকূল জুড়ে সংন্দরবন AI পশ্চিমে 
একশত মাইল এবং প্ৰস্থে কোথাও ষাট, কোথাও আঁশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ৷ 
পশ্চিমে ভাগীরথী ও পূর্বে মেঘনা নদী প্রবাহত । দেশভাগের আগে সুন্দরবনের 
অন্তর্গত ছিল বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চাঁব্বশপরগণার বিস্তৃত অঞ্চল । আয়তন ছিল 
৩ হাজার ৮৯ বর্গমাইল ৷ দেশভাগের পর চাঁব্বশপরগণার মাত্র ১৬৩০ বর্গমাইল বা 
৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত সূন্দরবনাণ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তভূর্তি হয় । ১৮৩৩ 
সালের পর থেকেই জঙ্গল হাসল ও বসাঁত স্থাপনের কাজ শর হয়েছিল । আর ১৮৩১ 
সালে সার্ভে অফ হীন্ডয়া ডামাঁপয়ার হগস রেখা টেনে সুন্দরবনের সীমানা নির্দেশ করে 
এইভাবে ৪ উত্তর-পুবে€ বাঁসরহাট নিকটবতাঁ অণ্ডল থেকে দাঁক্ষণ-পূর্বে কুলপীর কাছে 
হ:গাঁল নদী পৰ্যস্ত। আর পর্ব দিকে ইছামতী, কালিন্দী ও রায়মঙ্গল ARTI 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পাশ্চমে হুগলি নদী । তারপর থেকেই পরিকল্পিতভাবে 
বসাতস্থাপন শর; হরে ষায়। বোশর ভাগ এলাকার জল লবণান্ত হওয়ায় কৃষি ও 
পানের অযোগ্য | 

সান্দরবনে আনবার্য ঘযর্ণঝড়, বন্যা ও AAT! তার হাত থেকে রক্ষার জন্য 
তৈরি হয়েছে ৩,৫০০ 1কলোমিটার বাঁধ । &৪ট দ্বীপের মধ্যে দিয়ে খরস্রোতা নদী 
প্রবাহিত | আর রয়েছে খাঁড়ি। রেলপথ আছে মাত্র ৪২ কিলোমিটার এলাকায় । পাকা 
MEE পরিমাণ ২৫০ কিলোমিটার । ১৯৮১ সালের আদমস[মারি অনুসারে সুন্দরবন 
অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ২৫ লক্ষ ৷ রাজ্যে মাথাপিছ; গড় আয় ১০০০ টাকা হলেও, 
সুন্দরবন AVA 888 টাকা | আধিবাসীদের মধ্যে ৮৮'৫ শতাংশ কষ নির্ভ'র, সমগ্র 
রাজ্যে এই পরিমাণ হল ৫৭'৫ শতাংশ | তপাসিল GE সম্প্রদায় ও আদিবাসীর অনুপাত 
৪২ শতাংশ ; সমগ্র রাজ্যে মোট সংখ্যায় এই পাঁরমাণ হল ২৫'৬ শতাংশ । এই অঞ্চলে 
৫০"২ জনই ভুমিহীন কৃষি মজুর ; সমগ্র রাজ্যে এই পারমাণ হল ৪৪% শতাংশ ৷ 
শতকরা ৪৪৩ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত বনাণ্ডল। মূল ভূখণ্ড ছাড়াও এই এলাকায় 
৫৪াট দ্বীপ নদী, নালা ও খাড়ি দিয়ে বিচ্ছিন্ন অগ্ুলের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন 
জটিল, তেমনি এখানে জীবনধারণও FONT বন কেটে বসাঁত ও চাষের জাম তৈৰি 
হয়েছে ৷ সমুদ্রের নোনা জলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য উচু মাটির বাঁধ দেওয়া 
হয়েছে | সমগ্র সুন্দরবনে এই জাতীয় বাঁধের পাঁরমাণ বাইশ শত মাইলের মত। 
ভূমিক্ষয় খুবই প্রকট । সুন্দরবনের আয়তন ১৬৩০ বর্গমাইল হলেও, চারভাগ্মের 


দাক্ষণ_-১০ 


১৪৬ দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


একভাগ হল নদীনালা পূর্ণ । নদীবোৌণ্টত স্থলভাগ দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে 
বিভক্ত , জোয়ায়ের সময় ডুবে যায়, জোয়ারের জল নেমে গেলে আবার ভেসে ওঠে । 
দ্বীপগ;লির মাঝখান HE ও জলাভূমি । বর্ষার সময় অবশ্য বোঁশর ভাগ দ্বীপই 
জলের নিচে 'চলে বায় । আবার শীতে জেগে ওঠে । এসব দ্বীপের ওপরভাগ এটেল 
মাটি ও বালিপণে | 

চন্দ্রবন বা ANAI থেকে সুন্দরবন নামকরণ হয়েছে--এ অনুমান অনেকের | 
কন্তু সান্দরী বৃক্ষের কারণে সুন্দরবন এই আভিমতাঁটই আঁধক গ্রহণযোগ্য | 
সমতট বা বগড়ী বা ব্যাঘ্রতটী নামে সমূদ্র উপকুলে যে রাজ্য ছিল, সুন্দরবন ছিল 
তার অন্তৰ্গত। এই রাজ্যর বহযস্থানে দিগম্বর জৈন, ্রিশাঁট বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘরাম 
এবং শতাধিক হিন্দ; মান্দির দেখোঁছিলেন চীনা পারিব্রাজক হিউয়েন সাও: । এসবের 
forma নেই । সম্ভবত এগঢ়ল চলে গেছে মাটি গভে। কারণ, এখানকার নরম 
মাটির বারবার অবনমন ঘটেছে। কিন্তু সাগরদ্বীপের কাছে এবং খুলনা জেলায় 
বৌদ্ধ সংস্কাতির কিছ; নিদর্শন এখনও চোখে পড়ে ৷ মুসলমান আমলে সুন্দরবন ও 
পার্ববিতাঁ অঞ্চল পাঁরাঁচত ছিল ভাটি প্রদেশ নামে | 

AST নানা স্থানে কয়েকাঁট নগরীর অবস্থান জম্পকে* জানা গেলেও, তাদের 
খবংসের কারণ সম্পর্কে সাধারণত দুটি মত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, মগ ও 
GTS জলদস্মাদের অত্যাচারে এইসব জনবসতি ধ্বংস হয়ে যায় । আবার কেউ 
কেউ বলেন, সমন্দরবনের নরম মাটি অনেক সময় নিচে নেমে গিয়ে জনপদগরীলকে ধ্বংস 
করেছে, যে কারণে, সুন্দরবনের RANA মাটি খংড়ে পঢকুর, মান্দির ও অন্রালকার 
ধৰংসাবশ্ষে এবং AY, পাল ও সেন আমলের প্ৰত্নতাত্বিক দর্শন পাওয়া গেছে । 
আবার কারো কারো আঁভমত, সুন্দরবনে বৃহৎ কোন জনবসাঁত ছিল না। কিছ; 
সাহস ais 'বাক্ষপ্তভাবে আবাদ প্রতিষ্ঠা করোছিল মাত | 

চব্বিশ পরগণা জেলার দাঁক্ষণ, দাক্ষণ-পূর্ব এবং দাঁক্ষণ-পাশ্চমের 1বস্তাৰ্ণ এলাকা 
নিয়ে সুন্দরবন । এর মধ্যে পড়ছে আলিপুর সদরের জয়নগর ও ক্যানিংএর কিছু 
অংশ, সন্দেশখাল, গোসাবা ও হাসনাবাদ পযীলশ স্টেশনের অংশ এবং ডায়মন্ড- 
হারবার মহকুমার TAA ও সাগর পঢলশ স্টেশন ৷ কিন্তু বিখ্যাত সুন্দরবন 
হল একেবারে সর্বদাঁক্ষণে সংরাক্ষত অণ্ডল। সুন্দরবনের বোশর ভাগ অংশের জঙ্গল 
পারত্কার করে চাষাবাদ হচ্ছে আজকের যে কোন মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও শন্ত_ 
আদিতে সুন্দরবন কী ছিল ! সেই জঙ্গলে ভয়ে দিনের বেলায় মানুষ প্রবেশ করত না! 
সূর্যের আলো ঢোকারও পথ ছিল না, এমন জঙ্গলাবৃত। তার মধ্যে ঘুরে বেড়াত 


দিতি ১৪৭ 


অসীম ক্ষমতাশালী বাঘের দল। নদীর ধারে অসহায়ভাবে শুয়ে থাকত নির্মম 
কুমীরের দল । রঙবেরঙ্র-হরিণের দল ইতন্ততঃ ঘোরাঘুনর করত ৷ জানা-অজানা 
পাখির কলরবে জঙ্গলের ঘূমও হাঁরয়ে গিয়োছল । 

চাব্বশ পরগণা feat হ্যান্ডবুকে (১৯৫১) সুন্দরবন সম্পর্কে প্ৰকাশিত তথ্যের 
কিছ; কিছ: অংশ তুলে দেওয়া হল যার মধ্যে পাওয়া যাবে অণ্চলাটর ভৌগোলিক 
ও ইৃতিহাসগত বিবরণ 1 “The Sunderban is the name commonly given 
to all the southern portion of the delta of the Ganges; butin its 
stricter sense it means so much of that portion of the delta as was 
excluded from the permanent settlement, The Sunderbans stretch 
from the Hooghly on the west to the Meghna, the estuary of the 
Ganges and Brahamaputra on the east, and comprise, Khulna 
and Bhakarganj.” (pp.CXXXIV) 

“The extent of Sunderbans from west to east is 150 miles and its 
breadth from north to south is about fifty-eight miles, It is 
bounded on the north by the Zemindaree lands of the districts of 
24-Pargans, Krishnanagar, Jessore and of Backhergunge, to the 
south is the Bay of Bengal, east, the mouths of the Ganges and of 
the Meghna and west, the Hooghly river.” (pp. CXVII). 

«Various derivations have been suggested for the word Sunderban 
but only two appeer probable. One is Sundari, the Sundri tree, 
and Ban, forest, the whole word meaning the Sundri forest, and 
the otħer, Samudra (through its corrupted and vulgar form 
Samudar ), the sea, and ban forest, the whole meaning the forest 
near the sea. There are two arguments in favour of the former 
derivation, first, that the Sundri tree is the commonest tree there 
and secondly, that the wor sometimes locally pronounced the 
Sunderban. There is one argument in favour of the second deriva- 
tion, the word Samudravana, occurs in Sanskrit authors as meaning 
large forest tracts near the sea. Another view is that the Soondar- 
buns take their name from two Hindu words, meaning the Beautiful 


forest? (pp. CXXXIV). 


১৪৮ দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


“The earliest picture of Sunderban area is depicted in the letter of 
Mr. Tilman Henckle, the Judge and Magistrate of Jessore and 
‘Superintendent of Soonderbans’, addressed to Hon’ble Warren 
Hastings, Governor-General of India, dated 21st December, 1783 
in which he also schemed to reclaim and; populate this tract of 
forest. 

That it is practicable to populate this wild and extensive forest, and 
not a mere speculative idea, we have only to recur to the times of 
the Mogul Government, and we shall find that prior to the invasion 
of the Mughs in Bengal, year 1128, these lands were in the finest 
state of cultivation, and the villages in general well populated, 
The number of mosques and other places of worship still remain- 
ing, fully demonstrate its former splender and magnificence’. 
(pp, CXVIII). আর একাঁট তথ্যে প্রকাশ ৪ 

“The name Sunderbund hath also been derived from that of 
Sundery, with which the territory abounds ; and with more learned 
in genuity, from two Shanscrit words, Soonder beautiful, and Ban, 
woods or jungle. But we adhere to our own etymology rather, 
because the place was probably known and named before its 
growth of wood ; and when in its primitive state, the effect of the 
tides in forming sand banks at the several mouths of the Ganges 
might have been observed, as is reasonable to suppose, from its 
being always included under the local description of Bhatty, with 
all the neighbouring low lands ‘overflowed by the tides; also 
because however beautiful these woods might now appear to an 
ingenious poetical fancy, as they were rarely traversed, being for 
the most part an impenetrable thicket, or if ‘sometimes partially 
explored in pilgrimages of cold and timid Brahimins, it must be 
under a sentiment of terror in meeting beasts of prey. which would 
suggest a different epithet to beautiful ; but above all, because the 
richest and greatest parts of the Sunderbunds, is still comprised in 
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the ancient zemindary pergonnah of chunder deep, or humau terri- 
tory.” (Firminger, Fifth Report, Vol. II p, 183) 
বার শতক পর্যন্ত সুন্দরবনের একটি চিত্র এখানে সুস্পষ্ট । তারপর মগ অত্যাচারে 
সুন্দরবনের পূর্বাংশ সম্পূর্ণ জনমানবশন্য হয়ে পড়ে । ধারে ধারে সমগ্র অঞ্চলটি 
জঙ্গলাবৃত হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য অংশে মানুষের বসাঁত ষোল শতক (১৫০০) 
পর্যন্ত ছিল অক্ষম । তারপর দীর্ঘ দন চলে পৰ্তুর্গীজদের অমানহীষক হামলা ৷ 
যার ফলে এই অংশে মানুষের বসাঁত সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাঙলার রাজনীতি 
ক্ষেত্রে পালাবদল ঘটল । ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চাঁব্বশ পরগণার জামদার লাভ 
করে ৷ ১৭৬৫ সালে এই রাজ্য শাসনের ব্যবস্থাও তারা নিজেদের হাতে তুলে নেয় | 
সুন্দরবন অণ্চলেও তাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। কয়েকজন ইংরেজ শাসক এই 
জঙ্গলময় অনাবাদী aia পাঁরচকার করার ওপর গুরুত্ব দিতে থাকেন ৷ এর পক্ষে 
পাঁরকল্পনাও পেশ করেন । তাদের মধ্যে চব্বিশপরগণার কালেকটর জেনারেল FU 
রাসেল এবং িলম্যান হেঙ্কেলের নাম উল্লেখযোগ্য । ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সালের মধ্যে 
fa; জাঁম {লিজও দেওয়ার ব্যবস্থা করেন SU রাসেল ৷ এইসব জাঁম জামদারদের 
মধ্যে বিতরণ করা হয়োছিল। ১৭৮৩ সালে টিলম্যান হেঞ্কেল দ্বিতীয় পদক্ষেপ নেন। 
ছোট ছোট প্রটে জাম কৃষকদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব দেন foia) জঙ্গল 
পাঁরহ্কার করে চাষবাসের গুরুত্ব তানি উপলব্ধি করেছিলেন । ১৭৮৩ সালের 
২১ ডিসেম্বর গভন“র জেনারেল ওয়ারেন হোঁস্টংসকে একখান চিঠিতে তিনি লেখেন £ 
“A plan has suggested itself to me, which I am confident, if 
adopted, would not only eradicate these nest of marauders, but in 
course of a few years bring a great addition of revenue to Govern- 
ment, I mean that large tract of waste land, called the Sunderbans, 
appertaining to Jessore, situated between the Roymungul and 
Horinguttah rivers.” 
এরপর একটি AAT কাজ করেন লেফটন্যান্ট ডবল; ই মাঁরশন ৷ সমুদ্ৰ" 
তাঁরবর্তা অণ্ডল বাদে সুন্দরবন এলাকা জারপ করেন ১৮১১-১৮১৪ সালের মধ্যে ৷ 
মারশনের অসম্পূর্ণ কাজ সমাধা করেন তার ভাই ক্যাপ্টেন হিউজ মাঁরশন ১৮১৮ 
সালে। এই সময়ে সুন্দরবনের জন্য কালেকটরের ক্ষমতা সম্পন্ন একজন কাঁমশনার 
“Fatal করে সরকার । ১৮২২-২৩ সালের মধ্যে যমুনা থেকে হ:গাঁল নদী পর্যন্ত 
সুন্দরবনের গহন অরণ্য পারমাপ করেন প্রন্সেপ। তান মারশনের ম্যাপের সাহায্যে 
' সমন্ত জঙ্গল এলাকাকে নদীসহ কয়েকাঁট রকে ভাগ করে, সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করেন । 


১৫০ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


এভাবেই সুন্দরবনে লটের সৃষ্টি । ১৮৩১ সালে লেফটন্যন্ট হোজেনের ম্যাপে 
সংন্দরবনের ২,৬৬০ বর্গ মাইল বা ১,৭০২,৪২০ একর এলাকায় ২৩৬টি বকের 1চাঁহনত- 
করণ হয়। ১৮৩০ সালে সুন্দরবনের জঙ্গল এলাকা সাধারণের মধ্যে বিতরণের সদ্ধান্ত 
নেওয়ার গর ১৮৩০-৩১ সালের মধ্যে ৯৮টি লট বিতরণ করা হয়। পরবতর্শ পাঁচ বছরে 
আরও বারাঁট লট বিতাঁরত হয়োছল ৷ মোট জাঁমর পাঁরমাণ ছিল ৫৫১, ৫২০ একর | 
১৮৫৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এইসব অনাবাদী ও জঙ্গল এলাকা বিতরণের জন্য নতুন 
আইন তোর হয়৷ নতুন আইন অন-সারে জাম দ্রুত পারত্কার হতে থাকে । ১৭৮টি 
লট বিতারত জার মধ্যে য়নুরোপায় ৩০, আর্মোনয়ান ১, দেশীয় খস্টান ২, মুসলমান 
৩০ এবং হন্দ:রা ১০৫টি লট পেয়োছল । ১৮৬৩ সালের ওয়েস্ট ল্যান্ড রুল জারী 
হওয়ার পর ১৮৬৫ থেকে ৬৬ সালের মধ্যে আরও ১৩টি লট বিতরণ করা হয় । 

বাঁধ দিয়ে জাম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পূকুর কাটা ও কু'ড়েঘর তৈরি হতে 
থাকে। বাঁহরাগত জঙ্গল পাঁর্কারকারী শ্রমিকদের জন্য কুঠি, খাবার, পানীয় জল 
ও বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। লট গ্রহণকারী বা লাটদারদের 
স্দরবনের গাছপালা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই ছিল AT | দ্রুত জঙ্গল পাঁরত্কার করাই 
ছিল তাদের লক্ষ্য ৷ মণ্ল্যবান গাছগ-ল রক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়ান ৷ ছোটনাগপুর 
থেকে আগত ও মগ শ্রমিকদের নিয়োগ করে লাটদাররা নাবচারে গাছ কেটে গেছে । 
যার ফলে অসংখ্য মূল্যবান গাছ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ছোটনাগপুর থেকে এই সময়ে 
বহন ওরাও, মূণ্ডা, সাঁওতাল, হো, ভূমিজ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানূষ এসোঁছল ৷ 
চাব্বশ পরগণা ও খুলনা জেলার অরণ্য অঞ্চল ১৮৭৩ সালে বন দপ্তরের অধীনে আসে ৷ 
এই অরণ্য অল সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষিত হয়। সংরক্ষিত অণ্ডলের পাশ নিয়ে 
কাঠুরেদের কাঠ কাটার ব্যবস্থা হয় ৷ বিভিন্ন নদীমুখে টোল স্টেশন স্থাপিত হয় 
১৯০৪ সালে বাঙলা সরকার ভারত সরকারের 
কাছে চব্বিশ পরগণার সন্দরবনাণ্লে রায়তদারী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করে । 
কাজও শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ১৯১০ সালে এই ব্যবস্থা আর্থক কারণে বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় ১৯১৫ সালে ৷ মধ্যবতর্ কয়েক বছর জঙ্গল 
হাসিল বা বসতি গড়ার কোন কাজ হয়নি । তারপর থেকে আবার পাঁরবর্ত'ন ঘটে ৷ 
SRT অসংখ্য নদীনালা সমাকীর্ণ। নদীগযল সমান্তরালভাবে দক্ষিণে প্রবাহিত | 
আর অসংখ্য খাল পর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে এইসব নদীকে যুক্ত করেছে । ফলে এক 
নদী থেকে অন্য নদীতে যাওয়া যায় সহজেই । সব নদীতেই জোয়ারভাটা খেলে! 
বর্ষার সময় দুই বিপরীতমূখা স্রোত বয়ে যায় নদীতে | সমুদ্রের স্রোত দাঁক্ষিণ থেকে 
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উত্তরে, আর বর্ষার জলধারা প্রবাহিত হয় উত্তর থেকে দাঁক্ষণে ৷ সুন্দরবনের নদীতে 
গঙ্গার কোন প্রভাব নেই ৷ clas জলের আ'ধকোর কারণে বোঁশর ভাগ নদীর জল 
লবণান্ত। শীতকালে এই লবণের পাঁরমাণ বাড়ে ৷ সুন্দরবনের পাশ্চমে ভাগীরথী, 
পূর্বে মেঘনা । বারাতলা, মাতলা, গোসাবা, হাড়োয়া গাঙ, হা'ড়য়াডাঙা, রায়মঙ্গল, 
কুলাঁটগাঙ, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ বা জামীরা, বিদ্যা, কলাগাছয়া,__এসব ছাড়াও আছে 
বেশ কিছ নদনদী | জোয়ারের জলে সুন্দরবনের নিম্নভূমি ডুবে যায় এবং পাঁলমাটি 
জমে বিস্তৃত এলাকা গড়ে উঠেছে | 

সনন্দরবনের ঘনবনাণ্ডল পশ্চিমে সপ্তমখীর মোহানা থেকে পুর্বে রায়মঙ্গল নদীর মোহানা 
পর্যন্ত বিস্তৃত । তারপর সংকীর্ণ হয়ে শেষ হয়েছে সাহেবখাল গ্রামের কাছে ৷ 
গাছপালার অভাব নেই ৷ সংদরী, APSA, বাইন, ধোন্দল, কেওড়া, গরান, কাঁকরা, 
গে'য়ো, গর্জন, হেন্তাল, বলা, বনঝাউ, গাব এবং আরো কয়েকরকম গাছপালা 
আছে । পাঁশ্চম সুন্দরবনের ৬০৩০ বর্গমাইল এলাকা অরণ্য সমাকীর্ণ। 

সপুদরী গাছ সাধারণত ৭০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় ৷ ফুলের রঙ হলব্দ | কাঠের রঙ লাল 
ও যথেষ্ট শব্ত । পাতা ছোট ছোট | উপরাঁদক মস্‌ণ এবং নিচের দিকের বর্ণ ধুসর | 
এই গাছের কাঠ থেকে মজবুত নৌকা তোর হয়। প্রতাপাঁদত্যের নৌবাহনীর 
জলযানগ;ালির বোশিরভাগ ছিল এই কাঠে তৈরি | চেয়ার টোবলও তৈরি করা যায় | 
সঃদরী গাছের মতই আর একটি দীর্ঘ গাছ ALA | বেশ শন্ত কাঠ । কাঠের রঙ 
সাদা দেখতে হলেও, পরে লালচে হয়ে যায় ৷ এক ধরনের আঠা পাওয়া যায় এই গাছ 
থেকে । পাশ'র গাছের ফল থেকে একধরনের তেল টতোঁ হয় যা রৌড়ুর তেলের পাঁরবর্তে 
ব্যবহার করা যায়। কাঠ দিয়ে খগট বানানো হয় | ভাল SST পাওয়া যায় ৷ 
AFTARA বড় বড় নদীর ধারে বা চরে ৫০৬০ ফুট ATT কেওড়া জাতঁয় গাছ জন্মায় ! 
কাঠ বেশ শক্ত ও মজবুত । আসবাবপন্ন তৈরি করা যায়। গাছের পাতা বানর ও 
হাঁরণে খায় । কেওড়ার টক জাতীয় ফল স্থানীয় লোকে আহরণ করে খায়! এই ফল 
হারণের প্রিয় খাদ্য | কেওড়া গাছের তলায় এসে হাঁরণ জমা হয় এবং শিকারীর হাতে 
ধরা পড়ে | 

৩০৷৫০ফুট লম্বা গেয়ো গাছের কাঠ জৰালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৷ কাঠের রঙ সাদা ৷ 
কাঠ খুব পাতলা | বড় গো'য়ো গাছের গাঁড় থেকে ঢোলক ও তবলা বানান হয়ে থাকে! 
ধোন্দল বা গাদ্মুর গাছ প্রায় ৪০ ফুট লম্বা হয় ৷ AMA কাঠের মত HE ও মজবুত | 
এই গাছের ফল চামড়া পাঁরষ্কারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে ৷ ফল হয় কুমড়ার মত এবং 


faib । 


১৫২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


গরাণ গাছ লম্বায় ১২ থেকে ২০ ফুট । কাঠ বেশ শন্ত । ঘরের LI বানাতে লাগে । 
কাঠ থেকে ভাল. জাতের কাঠকরলা তৈরি হয় । শন্ত লাল রঙের কাঠ ৷ গাছের ছাল 
থেকে একজাতার লাল রঙ তৈরি হয় । তাছাড়া গাছের ছাল চামড়া পাঁরত্কারেও লাগে। 
সমদুদ্রের ধারে ৪০ ফুট লম্বা কাঁকড়া গাছ জন্মায় । ঘরের কাঁড়িবরগা খ:ট তৈরি za | 
এই গাছের ছালেও চামড়া পারচ্কার হয় । 

যেসব এলাকা প্রাঁতাঁদন জোয়ারের জলে ডুবে যার, সেখানে বাখগাছ বা ম্যানগ্রোভ দেখা 
যায় প্রচুর পারমাণে । 

ATCT গোলপাতা ও হোগলা আজও দাঁরদ্রু বাঙালীর গৃহ নির্মাণের অন্যতম 
উপকরণ ৷ নদীর ধারে বা জলাভূমিতে হোগলা গাছ জন্মায় প্রচুর পারমাণে। ফল 
বেশ মিষ্ট ও সস্বাদ;। পাতা ব্যবহৃত হয় ঘর ছাওয়ার কাজে ৷ নরমপাতা দিরে 
শন্ত দাঁড় তৈরি হয়। 

এক ধরনের গাছের নাম জেঙ্গ:য়া । এই গাছের কাঠ থেকে দেশালাই বাক্স ও প্যাকং 
বাক্স তৈরি হত। তাছাড়া গেওয়া গাছ ?নউজাপ্রন্ট তৈয়ার অন্যতম উপাদান | 
সনন্দরবনের পাঁশ্চমাংশে গর্জন গাছ দেখা যায়৷ চারাঁদক শিকড় বৌরয়ে গাছটিকে 
খাড়াভাবে দাঁড় কাঁরয়ে রাখে | ছোট ছোট ফুল ৷ সাঁজনার মত লম্বা খাঁড়া জন্মায় ফুল 
থেকে । পাতা বেশ পঢুৱ; । এই গাছের কাঠ তেমন মজবুত নয় । গর্জন তেল প্রতিমা 
বা মুৰ্তি‘ রঙ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এই তেলে কুষ্ঠরোগও নিরাময় হয় ৷ 
পাইন গাছও কাঠের দিক থেকে নিভ'রযোগ্য ৷ ভাল তন্তা পাওয়া যায়। বয়স্ক 
গাছের IAG ২০।২৫ ফুট পারাধি বিশিষ্ট হতে দেখা যায়। 

হৈন্তাল গাছ লদ্বায় ১৫ ফুটের বোশি হয় | এক জায়গায় বেশ কিছ; গাছ থাকে । 
থেকে লাঠি বানানো হয় ৷ খুব বোশ মোটা নয় এই গাছ ৷ হেন্তাল গাছের নিচে 
বাঘ থাকে বোঁশ । বলাসন্দরী ও হে’দো গাছের বনও বাঘের প্ৰিয় । 

অন্যান্য গাছের মধ্যে আছে ওড়া, খলস, করঞ্জ, হিঙ্গে, গাঁড়য়া, 'সিঙ্গুড়, খলসা, ভাঁড়ার 
প্রভৃতি। তাছাড়া আছে গাব, বনঝাউ, হরগোছা, ওড়াধান, কাশা, তুলাটেপারা গাছ | 
সদন্দব্ববনে বেত ও গিলেলতার বনও দেখা যায় | x 

পন্দরবন থেকে বছরে প্রায় ৬ হাজার মণ মধ্য ও মোম সংগ্রহ করা যায় । খলসাঁ ও 
শসা ফুলের মধ্য সব থেকে লোভনীয় স্বাদে ও গন্ধে ৷ কিন্তু বেশি মধ; পাওয়া 
: যায় গরাণ গাছের ফুল থেকে । কাঠ, মধ্য ও মোম সংগ্রহের জন্য বনে প্রবেশের BAAS 
- নিতে হয় । যেসব জায়গায় GATS পত্র পাওয়া যায়-_সাহেবখালি, রামপুর, বাসন্তী, 
মাতলা, কুলতলা, নলগোরা, নামখানা ও শিকারপ্ঢুর ৷ 


সুন্দরবন ১৫৩ 


হিংস্র জন্তুজানোয়ার সমাকীর্ণ সুন্দরবনের CHES ও নির্মম নৃশংস প্রাণী হলদে রঙের 
কালো ভোরাকাটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা কে'দো বাঘ ৷ অসম্ভব শাক্তশালী এই 
জানোয়ার ৩৪ ফুট GE এবং লম্বায় ১০ থেকে ১২ ফুট ৷ প্রাতিবছর বহ: কাঠুরে ও 
মধু সংগ্রাহক এদের হাতে মারা পড়ে । বর্তমানে সুন্দরবনে বাঘ শিকার আইন করে 
বন্ধ করা হয়েছে। 

সুন্দরবনের আর একটি হিংস্র প্রাণী কুমীর | খাড়ি, নদী, নালা সর্বত্র কুমীর দেখা 
যেত। এদের 1হংস্ৰ স্বভাবের বহ; কাহিনী প্রচারিত। কিন্তু শিকারাদের হাতে কুমীর 
প্রায় নিঃশোষত হতে চলেছিল ৷ বূনোশুয়োর আছে বিস্তর । এরাও যথেষ্ট হিংস্র ৷ 
বন্য মাঁহষ বা বয়ারও কম হিংস্র নয় । বানর ও হরিণ আছে নানারকমের ৷ চিতা হারণ 
ও কুকুরে হাঁরণ সব থেকে বোঁশ দেখা যায় । সজারু ও বন বিড়ালও দেখা যায়। 
সুন্দরবনের অজগর আকারে প্রকাণ্ড । একাট ATA বা হরিণ গিলে ফেলতে তাদের 
অস্মাবধা হয় না। কেউটে, গোখরো, পাতরাজ, মাঁণরাজ, ধনীরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচূড়, 
মাণচ্‌ড়, নাগরচাঁদ, FAG, শাঁখামুঁটি এবং আরো বহু রকমের সাপ দেখতে পাওয়া 
যায়। 

সুন্দরবনের গণ্ডারও একসময় ছিল বিখ্যাত। বহুকাল হল তারা 1নিঃশোঁযত ৷৷ অরণ্য 
প্রাণ শিকারীদের হাতে নিঃশোষত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় সরকারকে আইন করে বন্য 
প্রাণী রক্ষা করতে হয়েছে ৷ সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী সম্পর্কেএকাঁট বিবরণে আছে £” 
We must still view it as a curious and anomalous tract, for here 
we see a surface soil composed of black liquid mud supporting the 
huge rhinoceros, the sharp-hoofed hog, the mud-hating tiger and 
the delicate and fastidiously clean spotted deer, and nourishing and 
upholding large timber trees; we see fishes climbing trees, tides 
running in two directions in the same creck and at the same 
moment.”—An article on the Gangetic Delta, Calcutta Review, 
1859 ). 

সুন্দরবনে মাছের অভাব নেই ৷ ভেটকী, গলদাঁচং ড়, পারশে, ভাঙন; ALA, চিত্রা, 
রেখা, বচা, দাঁতনে, ভোলা, জাবা বা পোয়া, ট্যাংরা, ফ্যাসা, গাঙখয়রা, 'সাঁলন্দা, 
পাঙাস, আইড়, কাঁকড়া, কচ্ছপ প্রভাত আছে এখানকার নদানালায় । মানুষে মাছ 
খায় । আবার শিকার না মিললে, ভাটার সময় নদীতে নেমে বাঘে মাছ খায় । তাছাড়া 
আছে অসংখ্য মাছ খেকো পাঁখর উৎপাত ৷ ১৯৪৮-৪৯ সাল পর্যন্ত দিনে ৩০০ মণ মাছ 


১৫৪ দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবত্ত 


চালান গেছে কলকাতায় ৷ তাছাড়া এ অণ্চলের প্রচুর হাঁসের ডিম পাঠান হত কলকাতার 
বাজারে ৷ ডিমের বাজার এখন নষ্ট হয়ে গেছে ৷ এক সময় হাঁস পালনের থেকেই এই 
ডিম পাওয়া যেত ৷ 

সুন্দরবনের নানা জাতের পাঁখর উল্লেখ করেছেন সতীশচন্দ্র ial তার করেকাঁট 
এখন দুল্প্রাপ্য হয়ে গেছে। তাঁর উল্লাখত পাঁখগহীলর মধ্যে আছে কুল্যা, চিল, বক’ 
কাক, মাছাল, মাছরাঙা, চাতক, মদনটাক, শামখোল, মাণিক, গয়াল, বালিহসি, 
বনমোরগ, ঘন্ঘ;, দোয়েল, হলদে পাখি, ফিঙা, হটাটাটি বাটাং, কুকড়ো বাটাং, চিড়ে 
বাটাং বৈকুণ্ঠ, দুধরাজ, ভীমরাজ প্রভীত। কুল্যা পাঁখ আকারে সব থেকে WG! 
সধন্দরবনের কাকের সঙ্গে আমাদের পারাচিত কাকের কোন ATT AT নেই | 

বৰ্তমানে সুন্দরবনে তিনটি অভয়ারণ্য রয়েছে। সে তিনটি হল__লোখিয়াল দ্বীপ 
(১৪৬৭ বর্গ মাইল ), হ্যালিডে দ্বীপ (২৩ বর্গ মাইল ) এবং সজনেখালি (১৩৯২৯ 
বর্গমাইল )। সব থেকে আকর্ষণীয় শীতের সজনেখালি। অসময়ে দেশাবদেশের 
নানারকম পাখি আসে এখানে । 


পরীক্ষার পর সুন্দরবনে চার ধরনের মাটির আন্তত্ব পাওয়া গেছে। (১) বাঁলরাড়া 
বা দোসরা মাটি & এই মাটি চাষের অনুপযোগী । রঙ লাল। বোঁশর ভাগ সময় ভিজে 
থাকে। (২) ঢপ বা চুরাঃ এই মাটির রঙ সাদা । লবণের ভাগ বোশ। চাষের 
অনুপযুক্ত | বৃষ্টিতে লবণ ধুয়ে গেলে সামান্য ফলন হয়। (৩) ঢাল-_এই মাটির 
রঙও লাল। নিচু এলাকায় এই ধরনের মাটি দেখা যায়। বর্ষার সময় ধান চাষ 
করা বার। (৪) মাটিয়ালঃ সাদা রঙের এই মাটিতে পাটনাই ধানের চাষ হয় সব 
থেকে ভাল । 

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সংন্দরবনের বেশির ভাগ নদীর জল লবণান্ত। তাছাড়া মাটি 
লবণান্ত হওয়ায়, চাষবাসের অনুপযোগী । তবে সুন্দরবন উন্নয়নের 'বাবধ প্রকল্প গ্রহণ 
করা হচ্ছে ৷ Titer সংরক্ষণ ও জঙ্গল পাঁরহ্কার করে চাষের উপযোগী করার ওপর 
গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে | 

নদীবাহিত পালমাটির ওপর বিস্তৃত gam গড়ে ওঠায় চাষের উপযোগী ৷ উৰ 
মাটি হলেও, তাকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে, পর্যাপ্ত ফলনও পাওয়া যায় 
না। Gin উদ্ধারের জন্য প্রথম থেকেই সুন্দরবনের fatwa অঞ্চলে বাঁধ দেওয়া হতে 
থাকে ৷ ২২০০ মাইলেরও বেশি বাঁধ দেওয়া হয় ১২০ বছরের মধ্যে । এর ফলে 
উপকার থেকে অপকারের মা্রাই বেড়েছে। aiea বছরের পর বছর উচ্চতার 


সুন্দরবন ১৫৫- 


বেড়েছে ৷ যার ফলে নদী বাহিত পাল এসে পাশ্ব“বতাঁ জামর উর্বরতা বাড়ায়ান। 
নদী বক্ষে সেই পাল জমে, নদীবক্ষকেই By করে তুলেছে | বাঁধে বদ্ধ জমি নোনা 
হাওয়ার প্রভাবে উর্ব‘রতা শান্ত হারয়েছে | এদিকে নদীবক্ষ কোথাও কোথাও পাশের 
জাম থেকে Bg হয়ে পড়ায়, তার গাঁতও হয়েছে মন্থর । সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে 
বাঁধের উচ্চতা ৷ কৃষ জাঁমর উর্বরতা হাস পাওয়ায়, ফলনও কমেছে ধারে ধীরে ৷ 
১৯৪৪ সালের পর থেকে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । ১৯১৪ সালের আগে শহর 
কলকাতায় বালাম চাল আসত বারশাল থেকে। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত এই 
চাল একাই সরবরাহ করে সুন্দরবন । তখন এখানে পাটনাই চাল উৎপন্ন হত প্রচুর 
পারমাণে। কিন্তু ১৯৪৭ ও ৪৮ সালে ধানের উৎপাদন কমে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে 
৩৩১ ও ৩১৪ হাজার টন । ১৯৫০ সালে একর প্রাত ধান উৎপাদন হত মাত্র ১৮ মণ | 
১৯৭১ সালে হয় মাত্র ১২১৩ মণ | 

হাসানাবাদ, হাড়োয়া, ভাঙড় ও রাজারহাট অঞ্চল ৪০০ বর্গমাইল এক সমর সনন্দরবনেরই 
অংশ ছিল। টাকা থেকে সনন্দরবন চোখে পড়ে ৷ প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা SLY 
বসাঁতি গড়ে উঠেছে একশ বছরের আগে ৷ অরণ্যময় সন্দরবনের জায়গায় গ্রাম আর 
আবাদ অণ্ডল ছাড়িয়ে আছে ৷ গোবরাখাল TKA হাসানাবাদ অঞ্চলের নিয় ভূভাগের 
জল প্ৰবাহিত হর । গোবরাখালের উৎপত্তি স্থল হল হাসানাবাদের কাছে LAT এবং 
দীর্ঘ পথ পোরয়ে সন্দেশখালির কাছে বিদ্যাধরীতে মিশেছে ৷ হাড়োয়া অণ্ডলেও 
আছে অজস্র নদী ৷ নদীগঢুল পরস্পর সংযুক্ত | এই নদীর জল এক সময় গিয়ে পড়ত 
পায়না আবাদে । আবাদাঁট ছিল বেশ বড় ও বাঁধ দিয়ে waite | কিন্তু বাঁধ ভেঙে 
গিয়ে আবাদ জলাকীর্ণ থাকত সারা বছর | কারণ বাঁধের সংস্কার হয়ান । এইভাবে 
সুন্দরবনের বহ; আবাদ AG হয়েছে। চাষের জন্যে তৈ তৈরি জাম অবশেষে মাছ চাষের 
কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। গোয়াবারিয়া আবাদেরও একই পাঁরণাঁত হয়োছল। 
ক্যানং এর কাছে আমঝাড়া গ্রামের উৎকৃষ্ট চাষের জাঁম এভাবেই AY হয়। আর 
পনেরদ্ধার হয়নি । ভাঙড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালগরাল একসময় নো চলাচলের 
উপযোগী ছিল। ভাঙড় কাটাখালের সঙ্গে হাড়োয়া গাঙকে যান্ত করেছে বিদ্যাধর? 
খাল। এখানকার বিলগযুলর সঙ্গে কলকাতার পুবীদকের জলাভূমির সংযোগ ছিল | 
সে সব অতীত দিনের কথা ৷ এই অণ্চলের বোশর ভাগ কৃষি জাঁমতে প্রচুর আমন 
ধান উৎপন্ন হত। এখন চাল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্ৰ হাসনাবাদ, রাজারহাট ও 
হাড়োয়া অঞ্চলে ফলন হয় বোঁশ ৷ শাকসব্শীজ ও তাঁরতরকাঁর চালান যায় শহর 


কলকাতায় । প্রচুর হোগলা ও গোলপাতা জন্মায় | 


` ১৫৬ দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


উত্তর-পূর্ব থেকে দাক্ষিণ-পাশ্চমের ১৩৮৯ বর্গমাইল-_দন্দেশখাল, ক্যানিং, জয়নগর, 
মথনরাপুর, কাকদ্বীপ ও সাগর সহ পাঁশ্চমে সমনদ্ৰতট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় দীর্ঘাদন 
যাবৎ চাষ হচ্ছে । যোগাযোগের রাস্তা আছে। তাছাড়া নোঁকা ও POTAS 
সব ঝতুতে চলাচল করা যায়। জল নিঃসরণের ব্যবস্থা থাকায় ও লবণান্ত জল থেকে 
চাষের জাঁমকে বাঁধ দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হওয়ায় কৃঁষক্ষেত্গযীল খুব বোশ নষ্ট 
হতে পারেনি । আমন ধান ও শাকসবজি প্রচুর উৎপন্ন হয় । বাসন্তীতে আছে সব 
থেকে বড় আবাদ ৷ কাকদ্বীপ প্রধান বাঁণিজ্যকেন্দ্ব । 

সংন্দরবনের উন্নয়নে সমগ্র পশ্চিমবাঙলা উপকৃত হবে । এখনও সুন্দরবনে বিঘা প্রাত 
আমন ধানের উৎপাদন পশ্চিম বাঙলার মধ্যে সব থেকে বোঁশ ॥ মাছ, মধু ও জবালানি 
কাঠ আসে এখান থেকে। চীনাবাদাম, লঙ্কা ও তুলার চাষ ব্যাপক হতে পারে । 
মাছ চাষের সম্ভাবনা সব থেকে উচ্জবল ৷ সুন্দরবনের মাটি আতীরন্ত লবণযনন্ত 
হওয়ায় চাষবাসের অনুপযোগী ৷ fey পারকাপত ভাবে বাভিন্ন জায়গার 
জঙ্গল কেটে Tita জল সংরাক্ষত করে চাষবাসের ব্যবস্থা হয়েছে ৷ সান্দরবনের 
একটি উন্নত জনপদ গোসাবা লোকবসাঁতি বৌশ নয়৷ কিন্তু কুটারাশল্প, দগধ 
THE, পশুপালন, মৎস্য চাষের সং্ঠ ব্যবস্থা হওয়ায় অধিবাসীদের জীবনে এসেছে 
স্বাচ্ছন্দ্য । 

শতকরা ৯৪ ৬১টি পাঁরবারই pia উপর নিভ'রশীল। আর বাঁকমাত শতকরা 
৫'৩৯টি পরিবার মাছ, বন, হাতের কাজ ইত্যাদি api ক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন 
করে। কৃষিজীবাদের মধ্যে শতকরা ৫৪'২১ ভাগ লোকের নিজস্ব জাঁম নেই ৷ 
সনন্দরবনে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে গাঠিত হয় সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ | 
১ লক্ষ টাকা নিয়ে পদের কাজ শুর হয় । ১৯৭৬-৭৭ সালে বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ 
টাকা ৷ জোঁট, সেতু, রাস্তা নির্মাণে প্রথম দিকে size দেওয়া হয়। ১৪ট জোট 
নিৰ্মিত হয় এই সময়ে । তার মধ্যে ছিল ক্যানং, পাথর প্রাতমা, ছোট মোল্লাখালি, 
ভাঙা তুতখালি,, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, চৈতাল, মাল, কুয়েমঁড়, নলগোড়াঃ 
হাডডিড পয়েন্ট ও সন্দেশখালি। তারপর tela হয় বাসন্তপ ও ভাঙন খািতে ॥ 
খাল ও পদকুর সংস্কার, রং ও ব্লদ বাঁধ নির্মাণ, সেচের জল সংরক্ষণ, কুটির ও ক 
শিল্পের প্রসার, কৃষিজীবী ও sonatama আৰ্থিক ও কাঁরগাঁর সহায়তার কাৰ্ল 
A করে পর্ষদ । ২৬টি বিকাশকেন্দ্র গড়ে তোলা হয় দক্ষিণ বারাসাত, মাধবনগর’ 
FARTS, গণেশপৰরে, মথরাপুর, রায়দীখঘি, নামখানা, বামনখালি, মাধবপুর, 
বাসন্তী, ক্যানিং, কালীনগর, ছোটমোল্লাখালি, মিনাখাঁ, হাড়োয়া, TSA, মুরারিশা, 


এ 


সুন্দরবন ১৫৭. . 


ঘ্টয়ারী শরাঁফ, দেউল/ নতুন হাট, যাদবপুর, মধ্য গডড়গুড়িয়া, দয়াপুর, ভাঙা, 
তুতখালি, aera ও ডেবিয়ায়। স্থানীয় কৃষক, কারশিল্পা, হাস মুরগী 
শুকর ও গোপালক ও মৎন্যজীবীরা এ সব বিকাশ কেন্দ্র থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা 
পেয়ে থাকে । পর্ষ‘দ কৃষকদের বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক দ্রব্য সববরাহ্‌ 
করে ৷ সহজ 1কান্তিতে ও কম সুদে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও হয় | 


সুন্দরবন উন্নয়নে বর্তমানে অর্থ 'বানয়োগের পরিমাণ বেড়েছে । নানাধরনের 
পরিকল্পনাও রচিত হচ্ছে । প্রাকতিক সম্পদকে মানবকল্যাণে লাগাবার জন্য 1বাভন্ন 
উদ্যোগ গড়ে তোলা হচ্ছে । ১৯৭৬-৭৭ সালে সুন্দরবন উন্নয়নে বরাদ্দ ছিল ৬০ লক্ষ 
টাকা | এই টাকার অঙ্ক বেড়ে ১৯৮৫-৮৬ সালে হয়েছে ৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা I 
এই টাকা কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, সে সম্পর্কে সরকারী প্রাতিবেদন থেকে জানা যায় ৪ 
যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, একফসলী জমিকে দুই বা তিনফসলী 
জাঁমতে রূপান্তর, কৃষ বিজ্ঞানের প্রসার, সামাজিক বনসম্পদ সৃণ্টি, বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
মৎস্য চাষ, মজাখাল ও APA সংস্কার, নারকেল, পেঁপে. লেব; ও ফলের চাষ 
বৃদ্ধি, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ, হাঁস-মুরগী-শুকর ও গোপালনে সাহায্য দান 
করা৷ ২৭টি বিশাল কেন্দ্রে মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী রুপায়িত হচ্ছে | 

AHA অণ্ডলে 'শাক্ষিতের হার মাত্র ২৫ শতাংশ | এ হার বাড়াবার জন্য শিক্ষা প্রসারে 
প্রাথীমক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যারে শিক্ষার প্রসার করা হচ্ছে I 
স্থানীয় জন প্রাতীনাঁধ ও পঞ্চায়েত সহযোগিতায় উন্নয়ন প্রকল্প রচনা ও রুপায়ণের 
কাজ চলছে ৷ সব থেকে বোশ উপকৃত হচ্ছেন ভুমহীন চাষা, খেত মজুর, প্রান্তিক 
ও ক্ষুদ্র চাষী, তফসিল সম্প্রদায়ের মান্য । 


সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদের কাৰ্যক্ষম এক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া আছে 
আইফাড অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বব্যাঙ্কের সহযোগিতার গড়ে ওঠা আন্তজাঁতক 
gia উন্নয়ন তহবিল । আইফাড বহ: গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাহায্য করছে | ১৯৮৬ 
সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইফাডের সাহায্যে যেসব কাজ এগিয়েছে, তার হিসাবে 
আছে £ ইটের stat ২৩৪ কি. মি* ৬ জোঁট নির্মাণ, ১৩০ সেতু ও কালভার্ট, ১০৩ এইট, 
fa স্লুইচ গেট, ৭০ কি" মি. মেইন ড্রেন, ১,১০০ হেক্টর ঘেরা বাঁধ । এসব কাজ _ 
সম্পূর্ণ । তাছাড়াও কাজ চলছে। 

আইফাডের সাহায্যের বাইরে যেসব কাজ এগয়েছে, তার মধ্যে আছেঃ soo কি, সি. 
ইটের রাস্তা, ১৯ মজাখাল ও ৩৫৫ মজাপ:কুর সংস্কার, ৫৬ কাঠের সেতু, 08 কাঠের 


১৫৮ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


জোঁট, ২ ইট বাঁধানো জোঁট, ৫ যাত্রী শেড, ১৫০ কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে ৷ 
সংস্কার হয়েছে ৫৫ FSH গেটের ৷ ক্লসবাঁধ নার্মত হয়েছে ১০ | 

জয়নগর ২ ব্লকের িমপাঁঠ এবং কাকদ্বীপের কাঁধ জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনে সরকারী 
সাহায্য ও সহযোঁগতায় কেন্দ্র দুটি গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । ক্যানিং ও নিমপীঠের 
বাজার উন্নয়নে oes সাহায্য দেওয়া হয়েছে । ২৭টি বিকাশ কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়েছে ৷ এই কেন্দ্রগীল ier আণ্ডালক উন্নয়নে অংশ নিচ্ছে । একফসলী 
জাঁমকে দোফসলী জাঁমতে রূপান্তরের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাবীদের শতকরা ৫০ ভাগ 
GAA দেওয়া হচ্ছে । ১৯৮৫ সালের ভিসেম্বরের মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৭৭ জন 
ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক অনুদান পেরেছে । যার ফলে ১৩৩১২২ একর জাঁমতে 
শীতকালীন চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং সাফল্যও ঘটেছে । এসব জাঁমতে 
CHS, লঙ্কা, মুগ, HATA, গম, আল), ঢপ্যাড়স ইত্যাদি উৎপন্ন হচ্ছে 1 বাড়াত 
উৎপাদনের আর্থক মূল্য হয়েছে ১৬ কোটি টাকা । আর সরকারী অননদানের 
পরিমাণ ৩৩১০৮৮৭০ টাকা । ২২৮৯৩৭ জন ভামহীন ক্ষেত মজুর ও কৃষক 
২৬৭২২২ নারকেল চারা পেরেছে । এজন্য খরচ হয়েছে ১১৩৯০০৪ টাকা । এইসব 
নারকেল গাছে চার বছরে মধ্যে ফল ধরবে । তাছাড়া দেওয়া হয়েছে লেবুচারা | 
সামাজিক বনসদ্পদ সাষ্টির TAS সুন্দরবনের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । এর 
ফলে ভূমিক্ষয় নিবারণ সম্ভব ৷ এবং পারবেশের ভারসাম্যও রক্ষা পাবে | তাছাড়া 
পাওয়া যাবে জ্বালানি কাঠ, পশুর খাদ্য ও ফল। তিন রকম গাছ লাগানোর ওপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । নদীর ধারে, ম্যানগ্রোভের চারা লাগানো হয়েছে । এর ফলে 
Tenia রক্ষা পাবে। আর পাওয়া যাবে জ্বালানি কাঠ। ২৫০০ কি. মি. 
এলাকায় এই বন সচ্টির লক্ষ্যমান্রা। তার মধ্যে প্রায় ২০০০ fe. fa. এলাকার 
কাজ শেষ | 

নারকেল, সুপার, সবেদা, কাজ, জাম, পেপে ইত্যাঁদর ১৩:৪ লক্ষ চারা 
ভাঁমহীন ও প্রান্তিক চাষাঁদের দেওয়া হয়েছে। স্কুল, কলেজ, সমবায় সংস্থা ও বেশ 
কিছ; পারবারও এই গাছ পেয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় আছে প্রায় ৬০০ 
REA এলাকা । তার মধ্যে ৩০০ হেরে বনসূজনের কাজ শেষ ৷ সামাজিক বনসৃজন 
প্রকল্পে এখন পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৬১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা | 
AA অন্যতম সম্পদ মাছ ৷ পরিকাঁল্পতভাবে মাছ চাষ ও ধরার কোন ব্যবস্থা 
ছিল না ৷ জঙ্গল পাঁরত্কার করে বাসন্তী থানার ঝাড়খাঁল দ্বীপে ৪০০ হেক্টর জাঁমতে 
গড়ে উঠেছে মৎস্য চাষ কেন্দ্র। ১২টি পুকুর ও ১৫০ EA এলাকায় আছে জলাধার ৷ 


সনন্দরবন ১৫৯ 


এখানে নোনা জলের মাছ চাষের জন্য পরীক্ষা চালান হচ্ছে । তার মধ্যে আছে 
ভাঙান, ভেটাক ও বাগদা । কম খরচে উৎপাদন হল এই মৎস্য চাষ কেন্দ্রের লক্ষ্য ৷ 
ঝড়খাঁলর মাছ বাজারে সরবরাহের জন্য ক্যানিংয়ে একটি ১০ টন বরফ উৎপাদনক্ষম 
বরফ কল 'নার্মত হচ্ছে | ঝড়খালর খামারটি মৎস্যজীবাদের সমবায় সাঁমাত পরিচালনা 
করবে ৷ সমবায়ভুক্ত প্রাতীট পাঁরবার "0৫ REA জলক্ষেতের মালিকানা পাবে। 
এরকম আর একটি খামার তোর হচ্ছে নামখানা থানার মাহষাঁণ দ্বীপে । খামারাটির 
আয়তন হবে ২০০ হেক্টর ৷ কাঁকড়ামারির মৌগানী দ্বীপে সংলগ্ন চরে নোনাজলে মাছ 
চাষ প্রকল্প রূপাঁয়িত হচ্ছে। পানীয়জল সুন্দরবনের অধিবাসীদের সব থেকে বড় 
সমস্যা | ‘কিন্তু লবণান্ত জলকে পানীয় জলে রূপান্তর সম্ভব । কাকদ্বীপে এরকম 
একটি কেন্দ্র প্রাতষ্ঠা করেছেন পৰ্ষদ ৷ সুন্দরবনে নলকুপ বাঁসরে সর্বত্র পানীয় জল 
সমস্যার সমাধান হবে না । কারণ, গোসাবার বিস্তৃত এলাকায় ১৫০০ ফুট ভূনিয়েও 
জল পাওয়া যায়ান 1i 

২৩৬টি AAAA এবং ১৯৯ মাহলাদের বয়স্ক শিক্ষাকেন্ব্ৰ চাল হয়েছে । 

সুন্দরবনের বড় আকর্ষণ TIS প্রকল্প ও কুমার প্রকল্প । পাথর প্রাতমা বকে ভগবং 
পরে কুমার প্রকল্পাঁট প্রথম থেকেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে আসছে। ণশকারীদের 
হামলায় সুন্দরবন থেকে অন্যতম সম্পদ কুমার প্ৰায় নিঃশোষত হয়েছিল । বৈজ্ঞানিক 
ভাবে Ay হওয়া এই প্রকল্প কল্যাণে কুমারের বংশরক্ষা সম্ভব হয়েছে । বাঘের 
অবস্থাও হয়েছিল একই রকম ৷ বর্তমানে সমন্দরবনের ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার 
এলাকা এসেছে ব্যাগ প্রকল্পের আওতায় ৷ বাঘের জন্য মাষ্ট জলের ব্যবস্থা হয়েছে 
পুকুর কেটে । এসব ART ধারে আছে অবজারভেশন টাওয়ার । সংরাক্ষত 
বনাণ্ডলকে তিনাঁট জোনে ভাগ করা হয়েছেঃ কোর এতিয়া, বাফার জোন এবং 
fafie এরিয়া | বাফার জোনে গাছকাটা, মধুসংগ্রহ, মাছ ধরা সব কাজই চলে। 
কোর এলাকায় কেবলমাত্র গবেষণা কাজ করা যায় | আরা প্রামটিভ এলাকায় এ জাতীয় 
কাজকর্ম নিষিদ্ধ ৷ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা করা যেতে পারে A । 


সুন্দরবনে যেমন সংখ্যায় বাড়ছে বাঘ, তেমন কুমার । 


ATH AVA 


“প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন সুন্দরবনের মধ্যে দাক্ষণ ২৪ পরগণার 
নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ৷ TARTS গ্রামে পাথরের তৈরী স্যমন্ত, 
বোড়ালগ্রামের ভূগর্ভ হইতে মৌর্য শুক্র যুগ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া পাল, 
সেন আমলের অনেক পুরাকীতি, ডারমন্ডহারবারের দক্ষিণে হরিনারায়ণ 
পরে আবিষ্কৃত মাতৃকাম্র্ত ও সালমোহর, দাক্ষিণ-পুব্শীদকে বকুলতলা 
গ্রামে লক্ষ্মণসেনের পট্টোলী, জয়নগর থানার কালীপরর গ্রামের aaa fe, 
রাক্ষদখালী দ্বীপে প্রাপ্ত জোন্মনপালের পট্টোলী, কালীঘাটে গ্যপ্তমদ্রা আদি 
প্রাচীন বাংলার এক সমদ্ধে জনপদের সাক্ষ্য দিতেছে 1” 

(বাঙ্গালীর হীতহাস-_নীহাররঞ্জন রায় )। 
চব্বিশ পরগণা এবং কাঙলাদেশের খুলনা ও বাখরগঞ্জ নিয়ে সম[দ্রতীরবতাঁ অরণ্য 
সমাকীর্ণ সুন্দরবন একসময়ে ছিল জনবসাঁতপুর্ণ সমৃদ্ধ অঞ্চল | ভূগভ খননে বা 
AA কাটার সময় ইটের স্তুপ, ভাঙা দূর্গ, মজে যাওয়া স্মাবখাল পূত্কারণী, 
তাত্্পট্রালাঁপ. প্রস্তর মতি“ দেবদেবীর বিগ্রহ, নিত্যব্যবহায* দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় 
প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা সুনিশ্চিত হয়েছেন এই সভ্যতা হল মুসলমান 
পূর্ববর্তী যুগের । অর্থাৎ গৃপ্ত, পাল ও দেন আমলের Beat আমলে জঙ্গল 
হাসিলের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে অতাঁত এরর এই সব গুরত্বপূর্ণ নিদৰ্শন ৷ 
সন্দরবনের পশ্চিমাংশেই সমৃদ্ধি ঘটোছিল সব থেকে বোশি। এই অঞ্চলেই অবাদ্থিত 
সাগরদীপ, গঙ্গাসাগর সঙ্গম। রামায়ণ মহাভারতে এই সঙ্গমতীর্ের উল্লেখ আছে । 
এখানেই কপিলমনির আশ্রম । পদ্মপ:রাণে উল্লেখ আছে, এই তাঁথ ca by 
চন্দ্ৰবংশীয় রাজা ACE রাজ্যভু্ত । দ্বিতীয় চন্দ্ৰগপ্তের সময় কালিদাস রঘুবংশমৃ 


রচনা করেন | রঘু দান্বজয় উপলক্ষে নিয়বঙ্ের বিবরণ দিছে i তার মধ্যে৷এই 
অঞ্চলে পরাক্রমশালী ও নৌধদদ্ধে দক্ষ জাতির উল্লেখ করা হয়েছে | ae ae 
অবসানের পর পাল রাজত্বের প্রাতষ্ঠা । 


নরপাঁত গোপালদেবের রাজ্য সম্দ্রতীর ora 
বিস্তৃত ছিল ৷ গোপালদেবের পত্র ধৰ্ম: 


পালদেবের গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, 
eet যোগ দিরোছলেন তার প্রমাণ n 


লেল 
যেসব তাম্ৰপৰ্টালাঁপি পাওয়া গেছে তা থেকে 


পায়া গেছে। পদ ARSTE 
জানা 
বেশ কিছণ্দন রাজত্ব করেন ৷ জটার দেউলে প্রত বশ য় থকে জানা যায়, 


রাজা জয়চন্দ্ৰ ৯৭৫ সালে এই মান্দির নির্মাণ করেন সম্ভবত এই জয়চন্দ্ৰ ছিলেন 


গঙ্গে বন্দর ১৬১ 


চন্দুবংশায় কোন নপাঁত। জটার দেউলের কাছে ২৬ নম্বর লাটে কঙ্কণদীঘিতে 
আবিষ্কৃত হয়েছে এক জনপদের ধ্বংসাবশেষ । জটার দেউলের ইটের সঙ্গে এই 
ধ্ংসাবশেষের ইটের রয়েছে সাদশ্য | পালরাজত্বের পর বিজয় সেন প্রাতীষ্ঠত রাজ্যের 
সীমানা বিস্তৃত করেন তার পোঁৱ লক্ষ্মণ সেন ৷ লক্ষ্মণ সেনের সময় সমগ্র খাড়িম'ডল 
ছল তার রাজ্যতুন্ত । লক্ষ্মণসেনের দ্যাট তাগ্রশাসন পাওয়া যায় সুন্দরবন ও 
গেঁবন্দপুর গ্রামে (দক্ষিণ ২৪ পরগণা )। এই তাগ্রশাসন থেকে জানা যায়, 
ভাগীরথীর পশ্চিম তাঁরব্ আলিপুর, 'খাঁদরপন্র, বেহালা, ফলতা, ডায়মন্ড 
হাবরার, কুলপাঁ এবং ভাগারথীর পর্ব তারবতাঁ অল ছিল খাঁড়মণ্ডলের অন্তর | 
সেন রাজত্বের পর মুদলমান আমলের সূচনা ৷ কিন্তু মুসলমান নরপাঁতরা দীর্ঘাদন 
দক্ষিণ বাঙলায় আঁধকার বস্তার করতে পারেনি । এ সময়ে দাক্ষিণ বঙ্গে সেন নরপাতিরা 
{নজেদের আঁধকার অক্ষত রেখে মুসলমান শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত 1ছলেন | 
১৪৬৫ সাল নাগাদ সুলতান AAPA বরাবকের সময় দাঁক্ষণবঙ্গে মুসলমান আঁধকার 
বিস্তৃত হয় । শর; হয় পাঠান আমল। তারপর মোগল A ! মোগল রাজত্বের 
শেষ থেকে ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ পর্যন্ত দাঁক্ষণ বাঙলায় মগ ও গফারঙ্গী অত্যাচার 
বিভীষিকার AIS করে । বিস্তৃত অঞ্চল জনশ,ন্য হয়ে যায়! দীর্ঘকাল বসাঁতহীন 
হরে পড়ার সন্দরবনও আয়তনে বেড়ে যায় | 
সুন্দরবন অঞ্চলের 'বাভননস্থানে যেসব প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, সে বিষয়ে 
পারকাঁজ্পতভাবে বিস্তৃত গবেষণার কাজ শহর; হরান | সুন্দরবনের পাশ্চিমাংশে এবং 
আদিগঙ্গার প্রবাহ তারবতাঁ অঞ্চলে প্রচুর প্রত্রতাত্তিরক নিদর্শন পাওয়া গেছে | 
A থানার ২৬ নম্বর লাট, কঙ্কণদাঘর পাশ্চিম ও রায়দীঘ নদীর পাঁশ্চম- 
তাঁরে ভাটার সময় ইটের ভাঙা অংশ দেখা যায়! এই ইটের সঙ্গে মৌর্য যুগে নার্মত 
ইটের সাদৃশ্য রয়েছে ৷ fan সমদ্ধ অন্যান্য TANT হল মাহষমারী, 
গঙ্গারাইস মিল, ধবলাট, SPAIN, মান্দরতলা, arta, হাঁরণবাড়ি, কচুবোড়য়া, 
কীর্তনখাঁল, ধোড়ামারা, ঈশ্বরীপুর, রাধাকৃষপুর, RTT, সুমতিনগর+ 
মনসা্বীপ, খানসাহেব আবাদ প্রভাত। পাওয়া গেছে পোড়ামাটির মূর্তি, ইটের 
বাড়র ধৰংসাবশেষ, কারুকাজ করা ম্‌ৎপাত, বজরা, পাতকোয়া, {শলনোড়া 
জাতীয় নানাবিধ দ্রব্য। বেশির ভাগ AAS নদর্শনই পাল ও সেন রাজত্বের 
সমসামাঁয়ক ৷ এই অঞ্চলে ছিল ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ৷ এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 


তেমন সুবিস্তৃত ছিল না । 


ণ্মান্দরতলার পশ্চিমাংশে 
দাক্ষিণ--১১ 


হুগলী নদীর তাঁরে এক বিরাট আকারের ধ্বংসাবশেষ 


১৬২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
বিদ্যমান রাহয়াছে। এ স্থানটির নদী ভাঙ্গনের ফলে ৫1৬ ফুট নীচে KION ধরণের 


এ মান্দিরের শীর্বদেশে একটি আঁত প্রাচীন বটবক্ষ অতাঁতের স্মৃতিকে ধাঁরয়া 
রাখিয়াছে। এ ধ্ৰংসস্তুপটি খনন করিলে অসংখ্য প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া 
য় কোন সন্দেহ নাই ।” (গঙ্গাসাগ্রর মহাতীর্ঘ-জগন্নাথ মাইতে । পঃ 
8৭-8৮) | ঃ 

সমন্দরবনের খাড়ি অঞ্চলের প্রাচীন আন্তত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই ৷ বর্তমান খাড়ি 
গ্রামে কোন প্রত্নতাত্তিৰক নিদর্শন উদ্ধার করা না গেলেও, আশপাশের বহযস্থান থেকে 
পাওয়া গেছে নানাবিধ দ্রব্য । করেকাঁট স্থান হল রার়দীঘি, কঙ্কণদী'ঘ, ভরতগড়, 
বকুলতলা, নলগোড়া, গজম্যাঁড়, জটা, বাইশহাটা, রাক্ষসখাল, মাঁণরতট, মৈপাঁঠি, ছত্র- 
ভোগ, মাধবপুর, বাঁড়ভাঙা, জলঘাটা, দেলবাড়, কুষ্ণচন্দ্ৰপনর, বোড়াল, শাসন, কাঁজর- 
ডাঙা, কাশীপুর, সরিষাদহ, মালপাড়া, আটঘরা, দাঁক্ষণ গোবিন্দপুর প্রভৃতি | 
পাকুড়তলা (কাকদ্বীপ), করঞ্জলি, কাঁটাবেনিয়া, ঘাটেশ্বরা, হারনারা়ণপুর, দেউলপোতা 
প্রভৃতি অণ্টলেও উদ্ধার করা হয়েছে নানাবিধ ag নিদর্শন | এইসব প্রন্ণ নিদর্শনের 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রত্বতাত্তিকক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত লিখোঁছলেন ৪ 

“-"চন্দরকেতুগড়, গোপালপুর, হাঁরনারায়ণপুর, আটঘরা ইত্যাদি স্থানের PTA 
সম্চুহ বিস্মরকরভাবে প্রমাণিত করে যে, আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও অনেক আগে 
চাব্বশ পরগণায় "ছিল নানা AAT নগরী ও নৌ-বন্দর যেখানে নিয়ামত, আসত দেশ- 
বিদেশের বাঁণজ্যতরণী। সুদৃশ্য হচ্মরাজি শোভিত এইসব জনপদের বিলাস" 
TRA ও মাঁজতি- সংস্কৃতি রুপকথার দিনগুলিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চাব্বশ 
পরগণায় আবিষ্কৃত শংক্-কুষাণকালের মূন্ময় ?শজ্পে একদিকে যেমন দেখা যায় 
আঁতমানবীর গাঁরমামাণ্ডত রাজম্যার্ত ও ates হেলেনীর অথবা রোমক সৈনিক, 
অপরাদকে তেমন রূপ্ারিত আছে অপ্সরাকল্প রূপসাঁদের অকুণ্ঠ পারচয়-জ্ঞাপক ক্ষৰ 
SPATI কিন্তু এগ:লে ত সব এীতহাঁসিক যুগের কথা । প্ৰাগৈতিহাসিক যুগের 
ইতিবত্তই আজ আমাদের বিশেষ কৌতুহল HG করে, কারণ তা আজ আমাদের কাছে 
অনেকাংশেই অজ্ঞাত ৷ মোদনীপর জেলায় র:পনারায়ণ নদীর cha অবান্থিত 


গঙ্গে বন্দর বত 


তাম্রীলপ্তের ধ্বংসাবশেষে ১৯৫৫ লালের এক APAT আবিষ্কৃত হয়েছে 
আন.মানিক প্রার তিনহাজার বছর আগেকার মসৃণ পাথরের কুঠার এবং তাদের 
সঙ্গে একধরণের হাতে তোর SHA মৃৎপান্রের অংশ ।*-*এই সংস্কৃতি সম্ভবতঃ তাগ্রালপ্ত 
Boars সীমাবদ্ধ ছিল না, কারণ তার বিস্তত দেখা যায় ডায়মণ্ড-হারবারের প্রায় 
ছয়মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরে হাঁরনারায়ণপুরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ । জোয়ারের 
আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত নদীর ধার থেকে আবিষ্কৃত মৌর্য, শহঙ্গ, কুষাণ এবং আরও 
প্রাচীনতর পরাবস্তুর সঙ্গে এখানে পাওয়া গেছে একাধিক মস্‌্ণ পাথরের কুঠার ও 
হাতুড়ি, AN A নিঃসংশয়ে হাঁরনারায়ণপরের বিলুপ্ত প্রাগোতহাসিক অথবা মৌর্য 
পূব স্তরের সাক্ষ্য বহন করে ।"**প্রাচীন রোমক কাঁবি ভ্যালেরিয়াস ফ্রাক্কাস্‌ তাঁর রাঁচিত 
“আর্গোনাটকা”” কাব্যে “গঙ্গারাডর** সৈনিকদের onlay বর্ণনা করেছেন ৷ 
“hao অথবা বাঙলার এই যোদ্ধারা নাকি পৌরাণিক বীর জ্যাসনের বিরুদ্ধে 
কৃষ্ণসাগরের তারে সমাবেশ করোঁছল ।”"দ্হাজার বছর আগে ভা্জিল রাঁচত 
জা্জ'কস:'’-এ বৰণত হয়েছে আবার সেই “গঙ্গাঁরাড”র বীরত্বের কথা |  চাঁব্বশ 
পরগণার KADIR ধবংসাবশেষ ও প.রাবস্তুগীল যেন প্রায়শঃই স্মরণ কবিয়ে দেয় এই 
গৌরবময় যুগের কথা | Aine এখানকার প্রাচীনতর প;রাকীর্ভি ও 'নদর্শনগ্ীল হয়ত 
এখনও প্রত্বতাত্তৰকের খানত্রের জন্য অপেক্ষমাণ আছে ৷ চন্দ্রকেতুগড়, গোপালপুর, 
হারহরপ;র, আটঘরা ও হারনারায়ণপ;্রের APA সভ্যতার পশ্চাতে TA আছে এক 
প্রাচীনতর সংস্কৃতির পটভূমিকা সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই ।"":কে জানে, এখানে 
হয়ত বা প্রাতফলিত হ'য়েছে কোন এক প্রাকৃববোঁদক উপানবোশকতার কাহিনী যার 
ইতিহাস আজ নীরব হ'য়ে আছে ২৪ পরগণার ভূগর্ভে এবং লবণান্ত বারিধৌত বাঙালার 


সম[দ্রতটে ও তার প্রান্ত রেখার গহন অরণ্যে | 
“্চাঁত্বশপরগণা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকেতুগড়ে""বাভিন্ন খনন কার্যেযর ফলে আবিক্কৃত 
হয়েছে প্রাক্‌-মৌৰ্য্যকালের ম্‌ৎপাত্র এবং পোড়ামাটির নাগ অথবা নাগনীম্টার্ত। 
এই মুত একদিকে যেমন বিহারের অন্তর্গত শোনপনুরের জমশ্রেণীর মৃন্ময় মুর্তির 
সঙ্গে তুলনীয় অপরদিকে তেমন এখানে আবিষ্কৃত একধরণের ক্ষুদ্র কীর্তিত নলাবাঁশত্ট 
পেয়ালা অথবা পানপান্র প্রাগোতহাদিক অজয়-উপত্যকা ও আনাতোলিয়ার 1বাঁভন্ন 
ভাণ্ড ও ভূঙ্গারের কাঁতত জল নালীকে স্মরণ কাঁরয়ে দেয় । মনে হয় চন্দ্রকেতুগড়ের 
কোন ইতিহাস-পুর্ব গতর ও নিদর্শনাদি আবিষ্কৃত হতে পারে কোন বিশেষ foia 
গোড়ালীতে পাঁরচালত ASW খনন-কার্ষের দ্বারা । নিয়বঙ্জের সুপ্রাচীন 
স্থানধ্ন্লি আজ প্রায়শই বিপুল পাঁমাটির স্তরে অবল:প্ত । এছাড়া, লবণান্ত জলে 


১৬৪ ; দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


সহজেই বিনষ্ট হয় মূন্ময় বাসন, মূর্তি ও ধাতুনার্মত (বিশেষভাবে লোহা এবং 
তামা) বস্তু ৷ 

“বাঙলার 1বাঁভন্ন ব্রত ও আলপনায় যে সব ক্রিয়া আচার অথবা {চিত্ৰণ দেখা যায়, 
সেখানেও প্রাতফালত হয় AE আকাজ্কা বা আঁভজ্ঞতা । দূর-সমযদ্রে এই 
বিচরণের আঁভজ্ঞতা নিশ্চিতভাবে তার ছাপ রেখে গেছে ২৪ পরগণা নিয়বঙ্গের অন্যান্য 
স্থানে | এাঁতহাসক যুগে “গ্রেকো-রোমান:” জগতের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্য সম্পকে রও 
অনেক: আগে যে চৰ্বিশপরগণা, মোদনীপনুর, বর্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে দুর 
সমদদ্রপারের সংস্কৃতি ও পণ্য আহরিত হ'ত তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে । 


“ISH ১ম ও ২য় শতাব্দীর “গ্রেকো- রোমান” বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তখন 
নিয়-গাঙ্গেয় উপত্যকায় “গাঙ্গে” নামে এক বিরাট বন্দর হিল এবং এই অঞ্চলের বিপুল 
I ও এ*্ব্য ছিল বৈদোশক নাবিকদের নিকট পরম আকর্ষণীয় । স্বভাবতই 
মনে করা যায়, এই সমৃদ্ধির পশ্চাতে ছিল এক প্রাচীনতর সংস্কাতর অর্থনৈতিক 
প্রেরণা । এখানে একাঁদকে যেমন দেখা যার চাঁব্বশপরগণা ও বাঙলার অপরাপর 
অঞ্চলের প্রাক্‌ CHAT মুর্তি তেমন মনে পড়ে নির্বাসিত রাজপমত্র িজয়াসংহের 
নৌবহরের কথা যা ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় হয়ত ভাগীরথীর মোহনা দিয়ে 
বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিয়োছল লঙ্কাজয়ের সম্ভাবনাকে সূচিত করে । সঃতরাং 
সহজেই অনুমান করা যায়, চব্বিশপরগণা, একদা ছিল বাঙলার হারানো সভ্যতার 
বৈদেশিক বাণিজ্যের তোরণ-পথের উদ্যান ts” (প্রাগৈতিহাসিক চাঁব্বশ পরগণা* 
সংস্কৃত । প্রথমবর্য ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ) ৷ 


সতীশচন্দ্র মিত্র বিস্তৃতভাবে গঙ্গারাড রাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন ৷ তান "লিখেছেন "মৌর্য চন্দ্ৰগঃপ্তের সময়ে গ্রীকদূত মেগাস্থানন তাঁহার 
রাজসভায় ছিলেন ৷ [তানি স্বকীয় বিবরণীতে গঙ্গারাড রাজ্যের উল্লেখ করিয়া 
গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই গঙ্গার গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাটী শব্দের কাত মান! 
মেগাস্থিনিস বালয়াছেন, 'গঙ্গারাটীদিগের als সৈন্যের ভয়ে অন্য রাজগণ তাহাদিগকে 
আক্রমণ কাঁরতেন না ৷ [তিনি ইহাও লাখয়াছেন যে,” ‘স্বয়ং সবজয়ী আলেকজাণ্ডার 
গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গল্গারাটরীদগের প্রতাপ শুনিয়া সেইখান হইতে প্রস্থান 
করেন ।’ সত্য মিথ্যা জান না, তবে গঙ্গারাঁড যে একটি বিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই; বঙ্গদেশ ইহার অন্তর্গত ছিল । সুতরাং উপবঙ্গ বা যশোহর-খুলনা 
এই THATS বা গঙ্গারাড দেশেরই অংশ মাত্র । প্লান বালয়া *গয়াছেন যে, গঙ্গাসঙ্গমের 
পারে একটি দ্বীপে মোদ্যগালিঙ্গী জাতি বাস করিতেন | কেহ কেহ অনুমান করেন যে 


গঙ্গে বন্দর ১৬৫ 


AOA, বাক্‌লা, ALIA প্রভূত পূর্ববঙ্গের কতকাংশ লইয়া এই দ্বীপ গঠিত এবং 
মোদ্যগালঙ্গী শব্দ মোলঙ্গী শব্দের নামান্তর । এই লবণান্ত সমমুদ্ৰবোণ্টিত দেশ হইতে 
পূর্বকালে বথেন্ট পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত ৷ এ লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য যে 
এক ATA STC ব্যবহৃত হইত, তাহাকে মোলঙ্গা এবং যাঁহারা লবণ প্রস্তুত কাঁরতেন 
তাঁহাদিগকে মালঙ্গী বালিত ৷ এখন চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলার দাঁক্ষিণাংশে বহু 
সংখ্যক মোলঙ্গীর বাস আছে, 1কন্তু তাহারা এক্ষণে লবণ প্রস্তুত কারবার আঁধকারে 
বাত | 

“orale গঙ্গারাঁড রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল-_গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া । ইহা 
সমগ্র ভারতের মধ্যে একটি প্রধান বাণিজ্য বন্দর ছিল। খান্টায় প্রথম শতাব্দীতে 
গ্রীক ভাষায় falas পৌরপ্লাসেও গঙ্গে বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন প্রভৃতি 
দুব্য "বিদেশে যাইত বাঁলয়া উল্লিখিত আছে ।-""কালিকাতার দাঁক্ষণে ANE পর্যন্ত বিস্তৃত 
সমগ্র ভূভাগ প্রবাল দ্বীপ নামে পাঁরচিত। গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া এই প্রবাল দ্বীপের 
অন্তর্গত বাঁলয়া মনে কার। পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গঙ্গারোজয়া 
যশোহর জেলার অন্তর্গত বালিয়া অনুমান কাঁরয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ইহা 
বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত নহে, প্রাচীন যশোহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত । বর্তমান 
চাঁব্বশ পরগণার মধ্যবতা বারাসত হইতে হাসনাবাদ যাইবার রেলপথের পার্শ্বে“ দ্বিগঙ্গা 
নামক একটি স্থান আছে। ইহাকে কেহ দেগঙ্গা, কেহ দ্বগঙ্গা বলে | সম্ভবত উহা 
দেবগন্জা, দ্বীপগঙ্গা বা দীর্ঘগঙ্গা এইরূপ কোন শব্দের অপভ্ৰংশ প্রকাণ্ড দীঘি এবং 
IRA বিস্তৃত ভগ্রস্তুপমালা এখনও এন্থানের প্রাচীনকের পাঁরচয় দিতেছে ৷ ইহারই 
trace দেউলিয়ায় চন্দ্ৰকেতু প্রভৃতি প্রাচীন রাজার কাঁতিৰস্থান ইহারই দাক্ষিণে 
প্রাচীন বালবল্লভী রাজোর রাজধানী বালা'ডা অবস্থিত । মুসলমান ধর্ম-প্রচারকগ্রণ 
এই বিখ্যাত প্রাচীন স্থানে আসিয়া ena উপর বহ, অত্যাচার কাঁরয়াছলেন। 
দনিকটবতর্ণ হাড়োয়াতে সেই অত্যাচারী প্রচারকগ্গণের অন্যতম গোরাই গাজীর সমাধি 
আছে । দ্বিগঙ্গা বীরধর্মা সেনবংশীয় কায়ন্থগণের প্রথম নিবাস ছিল । ইহারা দাঁক্ষণ 
aut কায়স্থ ; দ্বিগঙ্গা দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল । এই দাঁঘগঙ্গা বা দ্বিগঙ্গা 
ভাগীরথা তীরে 1ছল বালয়া ‘বাসুকী কুলগাথায়’ উাল্লাখত আছে । ইহা প্রকৃতপক্ষে 
ভাগারথীর কুলবর্তা নহে বটে, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া যমুনার পদ্মা নায়ী এক শাখা 
প্রবাহিত ছিল ৷ প্রাচীনকালে পদ্মা বা গঙ্গার নামের প্রভেদ লাক্ষত হইত না। 
মধুমতী নদীরও অপর নাম বড় গঙ্গা । উক্ত সেনবংশীয়গণ এক সময়ে প্রবল শান্তিশালী 
fama ৷ সনুন্দরবনের উত্থান পতনে 'দ্বিগঙ্গা বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিলে, তাঁহারা 


১৬৬ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার হীতিবৃত্ত 


পৃববিঙ্গে গিয়া বরিশাল ও খুলনা জেলায় রায়েরকাটি, বনগ্রাম প্রভূত স্থানে রাজ্য - 
করেন ৷ এখনও তাঁহারা “দ্বিগঙ্গার সেন’ বাঁলয়া বিশেষ সম্মানিত ৷ এই দ্বিগঙ্গাই 

ছিল, ‘গঙ্গারোঁজয়া’ বা গঙ্জাবন্দর__ইহাই আমাদের বিশ্বাস be 

“THE সমসময়ে গাঙ্গরাঢ় হইতে বিজয়াসংহ Cart দ্বীপে গিয়া 1সংহলে 

রাজ্য সংস্থাপন কাঁয়য়াঁছলেন::-। সিংহল পুরুঘানুক্রমে এই সংহাঁদগের আঁধকৃত 

ছিল ৷  ‘মহাবংশ’ নামক fea দেশীয় এীতহাঁসক গ্ৰন্থে এই উপানিবেশ স্থাপনের 

বর্ণনা আছে। বাস্তাবকই ভারতবষাঁয় আর কোন জাতি বাঙ্গালীর মত 

ওপনিবেশিকতা দেখাইতে পারেন নাই |’ উত্তরকালে {সংহলে যে বৌদ্ধধর্মের 

একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল, বাঙ্গালী বীর তাহার পথ দেখাইয়াঁছলেন | ভগীরথের 

শঙ্খাননাদের অন্যবতাঁ হইয়া যেমন গঙ্গাস্ৰোত বহিয়াছিল, বঙ্গবীরের বিজয় শণ্খাঁননাদে 

তেমন বৌদ্ধধর্ম প্রবাহের পথ নির্দেশ কৰিয়াছিল। এইরূপে যাহারা ভারত- 

মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন কাঁরয়াঁছল, পাশ্চমে তাগ্ালাপ্ত, পর্বে 

চট্টগ্রাম এবং মধ্যে গঙ্গা প্রভাত নগরী তাহাদের প্রধান বন্দর এবং সদর স্থান ছিল ৷*"" 

( যশোহর খ:লনার ইতিহাস-_সতাশচন্দ্ৰ মিন্ৰ পঃ ১৮২-৮৩ ) ৷ 

আলেকজা“ডার ভারত আঁভযানে এসোঁছলেন ৩২৭ খ্‌ঃ পুঃ । ৩২৫ AR পেশীছান 

বিপাশা নদী পর্যন্ত । সেখানেই তিন প্রাসিরই ও গঙ্গারাঁডরা রাজ্যের সমাচার পেয়ে 

আর অগ্রসর হননি। ৩২২ az পঃ ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট চন্দুগণপ্ত 

মারা যান ২৯০ AS 781 তাঁর দরবারে এসোছিলেন গ্রীক দূত মেগান্থিনস | 

DEILI AA বিন্দসারের রাজত্বকালে ( ২৯০-২৭৩ খঃ পঃ ) এসেছিলেন গ্রীকরাজা 

টলোমর দূত । ২৭৩ qe পুঃ সম্রাট অশোক বিন্দ;সারের মৃত্যুর পর রাজা হন 

(২৭৩-২৩২ খ্ পুর ) মৌর্য সাম্ৰাজ্যের পতন হয় ১৭০ খ পঃ | 

মেগাস্থানসের বিবরণে গঙ্গারাঁড জাতির শৌষের বিবরণ আছে । তাদের রাজা 'ছিলেন 

জা'ড্রামস | AGT প্রথম শতকে APIP লেখেন, আলেবকজাণ্ডারকে প্রাতরোধের 

জন্য প্রাসিয়ই ও গল্গারডই-এর রাজারা ৮০ হাজার অশ্বারোহী, দক্ষ পদাতিক, 

৮ হাজার রথ, ও ৬ হাজার হাতি নিয়ে অপেক্ষা করাছলেন। কার্টিয়াদ রুফাসও ৷ 
এই দুই রাজ্য বা জাতির উল্লেখ করেছেন ৷ স্ট্রানো (ae পঃ ৫৪), আরিয়ান 

(১০০-১৩৮ খ্‌ঃ) এবং প্লান (২৩ খই জন্ম) প্রাসিয়ই-এর রাজধানী পাজিবোথরা 

অর্থাৎ পাটালিপূত্র বলে উল্লেখ করেছেন । অর্থ এটি ছিল মগধ রাজ্য ৷ কার্টরাস 

রন্ফাস এই রাজ্যের রাজার নাম বলেছেন আগারাসিস ৷ আগারািস অর্থাৎ উগ্র সেন 1; 
নন্দবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা উগ্র সেন ( মহাপদর ) ৷ প্রাসয়াই ও গঙ্গারাড ছিল তার ৷ 


গঙ্গে বন্দর ১৬৭ 


রাজ্যভুন্ত । PARY মৌর্য (৩২২ ze পঢ়) নন্দবংশ ধ্বংস করেন ৷ বাঙলার 
সমকালীন ইতিহাস এমন অ-তথ্য নিভ'র যে, E-AN ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। 
ASG জন্মের Tore বছর আগে থেকে পরের তিনশ বছর মোট ছয়শ্ত বছরের অনেকটা 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের Soo বছর পরে লেখা পোঁরপ্লাস 
নামক গ্রন্থ ও টলোমর বিবরণে গঙ্গারাড রাজ্য ও গঙ্গে বন্দরের বিবরণ পাওয়া বায় A 
গঙ্গারাড রাজ্যাট এই সময়ে স্বাধীনভাবে সমদ্ধ হয়ে ওঠে ৷ aes বাণিজ্যের প্রসার 
ঘটোছল ৷ রাজধানী ছল গঙ্গা বা গঙ্গে। প্রবাল, মসালন, মাহ কাপড় 
রপ্তান হত ৷ 

TARATA আছে £ “ANAS ভানাঁদকে এবং উপকুলকে বামাঁদকে রেখে এগোলে 
সামনে পড়বে গঙ্গা । এবং তার বেশ পরে মহাদেশের শেষ জনপদ ক্লাইসি (মালয় 
উপদ্বীপ )। এ অণ্ডলেই ভারতের বৃহত্তম নদী গঙ্গা সমুদ্রে পড়েছে । নাল নদের 
মতো এর GAS বাড়ে কমে। নদীর ধারে ব্যবসা কেন্দ্রুটির নাম গংগে | এখানে 
ব্যাপকভাবে কেনাকাটা চলে । পান, গাঙ্গেয় জটামাংসী, মুক্তো এবং সব থেকে: 
উৎকৃষ্ট জাতের মসালন_-যার নাম গাঙ্গের। শোনা যায়, এখানে একটি সোনার 
খাঁন আছে। প্রচলিত eat নাম কালটিস। নদীর সামনাসামীন সমুদ্রের 
মধ্যে আছে ক্রাইসি দ্বীপ ( সুবৰ্ণ )। উদীয়মান লর্যের সরাসাঁর নিচেই এর অবস্থান 
এবং পূর্বদিকে পাঁথবীর শেষ জনপদ । এখানকার সর্বোৎকৃষ্ট কচ্ছপ খোল: 
ই'রান্রয়ান সাগরের তীরবতার্ঁ বাজার ANRA সর্বত্র দেখা যায় ।” 

অজানা নাবিকের এই বিবরণ খুঙ্টজন্মের ৫০1৬০ বছরের মধ্যে লেখা । প্লান গঙ্গারাঁড 
জাতির কথা বলেছেন ৷ গ্রীক জ্যোতার্বদ ও ভৌগোলিক টলেমির মানচিত্রে আদিগঙ্গা 
ও বিদ্যাধরাঁর মধ্যবতাঁ এলাকাকে বলা হয়েছে গঙ্গারিডি রাজ্য ৷ অৰ্থাৎ গঙ্গার 
মোহনার ছিল রাজ্যাটি । বর্তমানে সোঁট হল গঙ্গার মোহনায় দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণা। 
সে-লময়ে কালঙ্গে ছিল বিখ্যাত গঙ্গে রাজবংশ । বাঙলার গঙ্গারাঁডদের সঙ্গে ছিল 
তাদের সম্বন্ধ বাঁসরহাটের বেড়াচাঁপাকে অনেকে বলেন গঙ্গারডি রাজ্যের রাজধানী ৷ 
আর গঙ্গে বন্দর হল বৰ্তমান দেগঙ্গা | ] 
অপর মতে, গঙ্গে বন্দর হল বর্তমান সাগরদ্বীপ। পূর্বভারতের এই শ্রেষ্ঠ বন্দর 
নগরীর অবস্থান নিৰ্ণয় করতে গিয়ে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেনঃ “ihe 
location of the city of Ganga cap.tal of the Gangians or Vanges, in 
the vicinity of the confluence of the Ganga and the sagore suggests 
that it was no other the celebrated holy city of Gangasagore of 
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Gangasagore Sangama mentioned in the Indian Literature.” 
( Studies in the Geography of Ancient and Mediaeval India ) 


ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন ৪. “প্রাচীন এঁতহাসকদের মতে সুন্দরবনের আর এক 
নাম ছিল গঙ্গা রাষ্ট্র বা গঙ্গারাড। গ্রীকদূত মেগাস্থানস মৌর্য সম্ৰাট চন্দ্ৰগপ্তের 
রাজসভায় ছিলেন । তাঁহার 1ববরণ হইতে আমরা প্রথম গঙ্গারাড রাজ্যের নাম 
জানতে পারি । গঙ্গাঁৱাঁড রাজ্যের রাজধানী গঙ্গে বা গঙ্গেরোজয়া । এই নগরী 
তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল। টলেমি বাঁলয়াছেন, গঙ্গাঁরাঁড রাজ্য ভাগীরথীর 
Oia অবস্থিত ছিল।” (বাঙালীর ইতিহাস )। 

সম্রাট হৰ্ষ'বৰ্ধ'নের সময় ভারতে এসোঁছলেন হিউয়েন সাও ( ৬২৯-৬৪৫ সাল ) তিনিও 
গঙ্গে বন্দরের উল্লেখ করেছেন। এসময়ে বাঙলার রাজনৈতিক মানাঁচত্রে গঙ্গাঁরাঁড 
নামক স্বতন্ত রাজ্যের আন্তত্ব ছিল না। পঢ়ণ্ডুবর্ধন, কর্ণসনবর্ণ, তাম্রীলপ্ত, বজঙ্গল, 
ও সমতট এই কয়টি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা জানা যায়। কিন্তু গাঙ্গেয় দ্বীপ কোন্‌ 
রাজ্যভুন্ত ছিল তা “নিয়েও আছে বিতর্ক । কারো মতে বঙ্গ ও সমতট ছিল দা স্বতন্ত্র 
রাজ্য । রাজ্য দণট ছিল পাশাপাশি অবান্থত। বঙ্গ রাজ্যভুন্ত ছিল গাঙ্গেয় দ্বীপ ৷ 
আবার কারো মতে, গাঙ্গেয় দ্বীপ ছিল সমতটভুন্ত । 

রমেশচন্্র মজুমদার লিখেছেন ৪ “"'মহাভারত রচনার যুগে-এমন কি তাহার পর্ব 
হইতেই--বাংলা দেশ অনেকগঢ়ল খণ্ডরাজ্যে বিভস্ত ছিল। কখনও কখনও কোন 
MSS রাজা ইহার দই foals asa কারয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন কাঁরতেন ! 
ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিতও বাংলার রাজগণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং 
তাঁহাদের শৌর্য ও বাঁ্যে'র খ্যাত বাঙলার বাহরেও বিস্তৃত "ছিল | 

“অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মিলিয়া একটি 
বিশাল রাজ্যে পারণত হইয়াছিল--মহাভারতের এই Bis pora বিশ্বাসযোগ্য 
তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খ্‌ঃ পৃঃ ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলা দেশে এইরুপ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল সমসামাঁ়ক 
গ্রীক লেখকগণের বর্ণনা হইতে তাহা স্পণ্টই বোঝা যায় ; গ্রীকগণ গঙ্গরিডাই অথবা 
গৃঙ্গরিডই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ কাঁরয়াছেন, তাহারা যে বঙ্গদেশের 
অধবাসাঁ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন লেখক গরঙ্গানদীকে এই দেশের 
পুর সীমা, এবং কেহ কেহ ইহাকে পাঁশ্চম সামারুপে বর্ণনা কাঁরয়াছেন। প্রান 
বলেন, গঙ্গানদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দয়া প্রবাহিত হইয়াছে । এই WTA 
Se হইতে পাঁণ্ডতগ্ণ এই ANS করিয়াছেন যে, গঙ্গানদশর যে দুইটি স্রোত এখন 


গঙ্গে বন্দর ১৬৯ 


ভাগীরথী ও পদর্না বালয়া পারাচত, এই উভয়ের মধ্যবতা প্রদেশে গঙ্গারিডই জাতির 
বাসস্থল ছিল ।-.-আঁধকাংশ প্রাচীন লেখকই বাঁলয়াছেন যে, এই দ:ইটি জাতি গঙ্গারিডই 
এর রাজার অধীনে ছিল, এবং তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তাঁর 
হইতে ভারতের পূব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত "ছিল প্রুতর্ক একন্থলে এই দুই জাতিকে 
গঞ্গারডই রাজার অধীন এবং আর একদছলে দুই জাতির পৃথক রাজার উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

“আধিকাংশ গ্রীক লেখকের উক্তির উপর নিভ'র কয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা 
অনমীচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলেকজা'ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই 
সময়ে বাংলার রাজা মগধাঁদ দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন, 
তাহাতে অনেকেই. অনুমান করেন যে, হীন পাটালপরন্রের নন্দবংশীয় কোন রাজা | 
ইহা সত্য হইলেও ALAS সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে ৷ কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে 
গিয়া পাটাঁলপঢুত্রে রাজধানী স্থাপন কাঁরবেন, ইহা অসম্ভব নহে। পরবার্তকালে 
বাঙালী পালরাজগণও তাহাই কাঁরয়াঁছলেন ৷ পুরাণে নন্দ রাজবংশ শৰ বলয়া 
আঁভাহত হইয়াছে । ইহাও a TS সিদ্ধান্তের সপক্ষে । কারণ বাংলা দেশ বহদকাল 
পর্যন্ত আর্যসভ্যতার বাঁহভ্তি ছিল, এবং ইহার আধিবাসী আর্য ধর্মশাস্ত অনুসারে 
শর বালয়া বিবেচিত হইবেন, ইহাই খুব স্বাভাবক। অবশ্য নন্দরাজা বাঙালী 
ছলেন, ইহা নিশ্চিত িদ্ধান্ত বালিয়া গ্রহণ করা যায় না | faery এই সময়ে যে বাংলার 
রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন, প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে 
প্রমাণিত হয়, এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরেই RE নন্দরাজকে OTA TACO A সার্বভৌম 
রাজারূপে দেখিতে পাই তখন তিনিই যে এই বাঙালী রাজা, এরূপ মত গ্রহণ করাই 
giens e” (বাংলা দেশের ইতিহাস ঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার । পণ ১৮-২০) | 
গঙ্গারাড রাজ্য ও গণ্গে বন্দরের অবস্থান সম্পর্কে এীতহাঁসকরা একমত হতে পারেন 
নি, বা যঢস্তিগ্ৰাহ্য কোন সিদ্ধান্তেই পৌছাতে পারেন নি এর অন্যতম কারণ» 
তথ্যের অভাব ৷ পৌরপ্লাসে বার্ণত বিবরণে গঞ্জে বন্দরের অবস্থান সম্পর্কে যে ক্ষীণ 
সন্ধে পাওয়া যায়, তা থেকে বন্দরাট সমুদ্র তীরবা ছিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া 
যায়৷ গণ্গে বন্দর সমনুদ্ৰগ্ভে বিল্যীন হয়ে যায় সেন আমলের আগেই । মৌর্য যত 
পর্যন্ত বন্দরাট যথাস্থানেই ছিল । তারপর বন্দর সাঁরয়ে নেওয়া হয় দেগঙ্গার স্থানে ৷ 
ওঁ স্থানে ব্যবসায়িক কাজকর্ম চলত আগে থেকেই ৷ তাছাড়া নদী ছিল সবস্তৃত। 
জাহাজ চলাচলের উপযোগী ॥ গঙ্গা নদী প্রবাহিত হত কি, হত না, তা নিয়ে বিতর্ক 


১৭০ দাক্ষণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


IS করার কোন গুরুত্ব থাকতে পারে না। তাম্রলিপ্তও সে সময়ে বৃহৎ বাণিজ্যিক 
বন্দর | 

এবিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা চালিয়েছেন সাগর দ্বীপের নরোত্তম হালদার ৷ 
সম্প্রাত তাঁর রচিত গিঙ্গারাঁড ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ’ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ৷ 
তথ্য পর্ণ সাঁচন এই বইখাঁন প্রাচীন বঙ্গ সংস্কাতর ওপর আলোকপাত করবে ৷৷ 
শ্রীহালদার পরাণ কাহিনী থেকে শুরু করে আধ্বীনক ইতিহাসকারদের তথ্য ও A 
নিদর্শনের সাহায্যে পাঁশ্চম সন্দরবনাগ্চলের জনবসাঁতর উৎস সন্ধান করেছেন | 

তাঁর বিবরণে আছে, কালীঘাটের দাক্ষিণ থেকে সাগরদ্ীপ পর্যন্ত আঁদগঙ্গার পশ্চিমের 
ভূভাগ ছিল একই ভূখণ্ডে । একটি প্রশস্ত পথ ছিল সাগরদীপের তাঁথ'ন্থানে পেশছাবার | 
পরে নদারেখা প্রশন্ত হয় এবং বহ: নতুন নদাপথের সৃষ্ট হওয়ায় ্বচ্ছিন্ন অগ্চলগীলর 
উৎপত্তি ঘটে ৷ সুসভ্য নগরজাঁবন ছিল বিস্তৃত অণ্ডল জুড়ে । তার প্রমাণ ANNET 
নিদনগ্যীল। হাতি ও বুনো হাঁরণের ফাঁসল পাওয়া গেছে দেউলপোতায় (ডায়মন্ড 
হারবার )। এখানে একাঁট বানর জাতীয় প্রাণীর প্রশ্তরীভূত করোট?ও পাওয়া গেছে। 
অঞ্লাঁটতে প্রাগোঁতহাসিক মানব আ্তত্ব বিষয়ে শ্রীহালদার সিদ্ধান্ত করেছেন । প্রথম 
দিকে স্থায়ী বসাঁত না হলেও হাঁরনারারণপুুর, দেউলপোতা প্রভাত অণ্যলে সামায়ক 
বসতি গড়ে উঠোঁছল ৷ “...প্রাকবোদিক যুগে ABINA বা AGITA পোন্ড্রগণের 
আগমনের পর থেকে এ অঞ্চলে স্থায়ী জনপদ গড়ে উঠতে aa করে। বাণ্বেদে 
উল্লিখিত পরপর জনগোষ্ঠীর একটি উপানবেশ বঙ্গ ও মগধের সা্লাহত অণ্ডলে ছিল 
বলে আমরা জানতে পারি বাল্মীক রামায়ণে। AE জনপদের দাক্ষণে রসাতণ 
প্রদেশে অর্থাৎ এই fein অঞ্চলে যখন কোন জনপদ গাঁঠত হর্ন, তখন 
সাগরদ্বাগের জনহীন অরণ্যে সাণ্খ্যদৰ্শন প্রবন্তা চন্দ্ৰবংশীয় ক্ষত্রিয় ae কাঁপলের 
সাধনাস্থল ছিল বলে উক্ত রামায়ণে বাঁণ‘ত হরেছে। তারপর সূ্ধবংশীয় তগণরথের 
আমলে মহাতীর্ঘ হিসাবে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুণ্যার্ী আগমন ও মনয্যবসাঁত শুর? 
হয়েছিল বোঝা যায় ৷” এই বসাত বিস্তৃত fea হাতিয়াগড় পরগণা বা বৰ্তমান 
কুলগাঁ পর্যন্ত । বিস্তৃত wie এলাকা ধ্বংসের পর পরবতর্শ সময়ে জঙ্গল 
হলেও সাগ্ররদ্বীপ অণ্ডল তীর্ঘনগরীর কারণে অরণ্যাবৃত হতে পারে নি ডায়মন্ড 
হারবার-_কাকদ্বীপ রোডের পাশেই নাশ্চন্পুর গ্রাম। এই গ্রামের দাক্ষণ দিয়ে 
গেছে সন্দরবন সাীমাবাঁধ (Sundarban Embankment y4 সাঁমাবাধের দক্ষিণে 
সাগর্বাপ ও উত্তরে কুলপা থানা এলাকা ইংরেজ আমলে জঙ্গল হাসলভুন্ত এলাকা 
ছিল না। “fete সুন্দরবনের নিয়ভামি এলাকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিরাপদ 


গঙ্গে বন্দর sas 


বাসোপযোগী, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থান হিসাবে এই প্রাচীনতম সাগরদ্বীপ ও তার 
সান্নীহত অণ্ডলই যে গঙ্গারডির মূল ভূখণ্ড ছিল এবং এখানকার তীর্থনগরই যে একদা 
‘গঙ্গে’ বন্দর নামে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিল, সংগৃহীত মৌর্য ও প্রাক্‌ 
মৌর্য যুগের প্রত্রসম্পদ ও ধ্বংসাবশেষগ;ালর প্রাচীনত্ব থেকে তার পরিচয় মেলে 1” 

সাগরদ্বীপ থেকে বেড়াচাঁপা এবং উত্তরে কুলপা থানা এই বিস্তৃত অণ্ডলে যে মৌ” 
বা tata পূর্ববর্তা কালে একই সংস্কাঁতর বিকাশ ঘটোছল, সংগৃহীত প্রত্ন নিদর্শন 
তারই প্রমাণ । একই ধরনের SITET পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে যার সঙ্গে পাটনা 
বা রাজগাঁর এলাকায় প্রাপ্ত তাম্মুদ্ৰার সাদৃশ্য রয়েছে । আরও বিস্ময়কর ঘটনা, 
এই ধরনের Tard ছাঁচ পাওয়া গেছে পাকুড়তলায়। AA আছে হাতি, P, 
নৌযান, চৈত্য ও বৃক্ষের চিহ্ন । অর্থাৎ গঙ্গারাডি আমলে পূৰ'ভারতের বাঁণকরা' 
এই অঞ্চলে TET প্রস্তুত করতেন, যা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচালত হয়। হাতি: 
{ছল জাতীর প্রতীক. আর বিশ্বমৈত্রীর চিহ্ন ক্লণ ৷ সীলমোহরেও আছে নোঁযানের 


চিহ্ন ৷ 

Afai দীনেশচন্দ্র সরকার অন্যদের তুলনায়, aie এই প্রাচীন জনপদাঁট 
সম্পর্কে বন্তব্য স্থাপন করেছেন। তার মতে, গ্রীক ও ল্যাটিন গ্রন্থে উাল্লাখত 
‘op fan’ জাতির বাস ছিল AA ORTO গঙ্গা নদীর ধারে ৷ গঙ্গা নদী থেকে উদ্ভূত 
এই শব্দট ; যার অর্থ গঙ্গাতীরবাসী GATS গাঙ্গেয় ৷ খনীম্টীয় প্রথম শতকে প্রানি 
উল্লেখ করেন, গঙ্গানদী ছিল গঙ্গারদদের দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহত । আনুমানিক 
৮২ সালে পৌরপ্লাসের গ্রন্কারও গঙ্গা নদী ও গঙ্গে বাণিজ্য স্থানের উল্লেখ করে- 
ছিলেন৷ ১৪৫ সালে টলোমও গঙ্গার 719 মোহনায় গঙ্গারিদ জাতির বসবাসের কথা 
এবং তাদের রাজধানী গঙ্গারও উল্লেখ করেন। এই অঞ্চলটি ছিল গঙ্গার অসংখ্য শাখা 
প্রবাহিত বদ্বীপ এলাকা ৷ গ্রীকদের এইসব তথ্যের স্বীকৃতি মেলে না কোন ভারতীয় 
সাহিত্যে । তবে গঙ্গারদৈ জাতি যে অঞ্চলে বসবাস করত সেখানে বঙ্গ জাতির 
বসবাসের উল্লেখ করেছেন কালিদাস রঘঃবংশের চতুৰ্থ aca! কালিদাসের আবাৰ 
চতুর্থ-পণ্চম শতকে গুপ্ত রাজত্বে । দীনেশচন্্ ভারতীয়দের বঙ্গজাতি ও য়নুরোপায়দের 
গঙ্গারদ জাতিকে একই রুপে মেনে নিয়েছেন বঙ্গ বা বঙ্গকে গ্রীকরা ভুল করে 
গঙ্গা বলেছেন | এরকম উচ্চারণ নট তাদের বাভিন্ন ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে ঘটেছে । 
aspera’ ৪র্থ শতকে আলেকজা'ডার প্র্ব'দেশীয় শীল্তণালী রাজার ভয়ে বিপাশা 
নদী না পোঁরয়ে সসৈন্যে প্রত্যাবর্তন করেন ৷ এই রাজা ছিলেন নন্দবংশীয় ৷ 
আলেকজাণ্ডারের ভারত ত্যাগের গর মৌর্যবংশীয় Ae তাকে উৎখাত, 


"১৭২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার Store 


‘করেন ৷ এই প্রাচ্যদেশীয় রাজা “প্রাসিওই’ বা প্রঙ্গারিদদ) জাতির রাজা 
হিসাবে উল্লিখত হয়েছেন । গঙ্গাতাঁরবৰ্ত anaes? জাতির রাজধানী ছল 
পাঁলবোথরা বা পাৰ্টালিপত্ৰ আর গঙ্গাঁরদদের রাজধানী ছিল গঙ্গে উল্লেখ করেছেন 
টলোঁম ৷ দ্বিতীয় শতকে দুটি একই জনপদ নয় | DANY পাঁলবোথরা দখল করেন 
নন্দরাজকে হত্যা করে | কিন্তু গঙ্গারিদৈ বা গন্রজাতি মৌর্যদের আনুগত্য মেনে দিয়ে- 
ছিল । পরে এদের স্বতন্ত্র রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। তৃতীয় শতকে গেইয়াস 
জণীলরাস সোলিনাস গঞ্গারদ জাতির সেনাদলে এক হাজার অশ্ব, সাত শত হাতি 
ও যাট হাজার পদাতিক সৈন্যের এবং পািবোথরা রাজার 'ব্রশহাজার অশ্বারোহী 
আট হাজার হাতি ও বাট হাজার পদ্যাতিকের উল্লেখ করেন ৷ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 
পর্ব ভারতে কুষাণ আঁধকার বিস্তৃত হরোছিল। 

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি অধ্যায়ের ওপর দীর্ঘকাল কোন 
আলোকপাত ঘটেনি ৷ এতাঁদনে পাওয়া গেছে ক্ষীণ আলোকরেখা । এই রেখাকে 
প্রজথালত করবেন এীতহাসিকরা । তারা তৎপর হলে স:প্রাচীন বাঙালী সংস্কাতির 
লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব হবে ৷ বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুগড় খনন কাৰ্য" সম্পূর্ণ হলে, 
সমগ্র দাঁক্ষণ বাঙলার ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজন হবে | 


দক্ষিণ BRS পব্রগণান্রি জনপদ 
শহর ও গ্রাম ॥ পৌর ও অ-পৌর এলাকা 


আলিপুর মহকুমা 
গার্ডেনরীচ থানা 
Mo AA পৌর সভা ওয়াৰ্ড'-২৫ ৷ বক-২২৩ ৷ আয়তন--১৩০ বর্গ ক. মি. ।- 
মেটিয়াব;র:জ থানা 
HES অ-পোঁর এলাকা-রক ৫৯ ৷ আয়তন--৭*৯ বর্গ কি. মি. । 
মহেশতলা থানা 


১ FONG ২ তেতুল Ale ৩ চন্দননগর ৪ জালকুরা ৫ মহেশতলা ৬ নোয়াপাড়া ৭ 
জগন্নাথনগর ৮ চকমীরা ৯ গো|বল্দপনর ১০ রামপুর ১১ শহ্পামীজনগর, ১২ শম্পা 
রায়পুর ১৩ জ্ঞানীপঢুর ১৪ মহাদেবপুর ১৫ রায়পুর ১৬ মেমানপুর ১৭ জগতলা ১৮ 
চক কৃষ্ণনগর ১৯ দৌলতপুর ২০ AMAIA ২১ PR ২২ ছোটকালিকাপ?র 
২১ চক ছাটা ২৪ চক HWA ২৫ চক জট PAA ২৬ রামনগর ২৭ জগন্নাথপুর 
২৬ জ্ঞানী PRAM, ২৯ GAGS ৩০ CUA AAT ৩১ চণ্ডীগড় ৩২ খানবোঁড়য়া 
৩৩ কৃষ্ণরামপডর ৩৪ সোনামুখী ৩৫ নোয়াবাদ ৩৬ শাঁখারীপোতা ৩৭ দারি 
বাগপোতা ৩৮ সোনামুখী কৃষ্ণনগর ৩৯ বাগপোতা So কলাগাছিয়া ৪১ বঙ্গলা 
৪২ মারপ;ুর, ৪৩ AFT ৪৪ চক OYA, ৪৫ হেতালখালি ৪৬ শ্যামপ;র, ৪৭ সরঙ্গবাদ 
৪৮ কিসমত নক্গী ৪৯ পাড়বাঙ্গলা ৫০ পঢ়ুটখালি | 

মোট =৫০ ৷ আয়তন-_৫৩৷১ বর্গ কি. মি. ৷  শহরাণ্চল_১২৪ বর্গ কি. মি. ৷ 
গ্ৰামাণ্ডল--৪0৭ বর্গ কি, মি. | 

FRAG অ-পোঁর এলাকা L ব্লক ৮ ৷৷ আরতন--১৩৫ বৰ্গ কি.মি. ৷ 

জগন্নাথগড় অ-পৌর এলাকা । ব্লক ১২ ॥ আয়তন-_২৯১ বর্গ কি. মি. | 

বাটানগর অ-পোঁর এলাকা ৷ ব্লক ১২ ৷৷ আয়তন--১ ২২ বর্গ কি. মি. । 

নঙ্গী অ-পোঁর এলাকা | ব্লক ৬৬ ৷৷ আয়তন--৬'৯১ বর্গ ক, মি. | 

শ্যামপুর, সারঙ্গাবাদ, কিসমত নঙ্গী, পাড় বাঙ্গলা, পুটখাঁল, নঙ্গী চক চা'ডুল, 
হেতালখালি_নঙ্গী অপোঁর এলাকা অন্তর্গত ৷ 

বাঙ্গলা-_অংশত নঙ্গী ও অংশত বাটানগ্রর অ-পোঁর এলাকা অন্তগ্গত। Tae. 
বাটানগর অ-পৌর এলাকা অন্তর্গত | 


__ 7১১৭১ লালে প্রকাশিত আদমশুমারি ভিত্তিতে সংগৃহীত | 
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বেহালা থানা 

> গোপালপদর ২ বেহালা ৩ পারুই ৪ রামনারায়ণ তালক ৫ গঙ্গারামপুর ৬ 
ম'ডলপাড়া ৭ মামন্দপুুর ৮ সাহাপুর ৯ পুজা সাহাপুর ১০ ইটলঘাটা ১১ MIS 
১২ সৈয়দপুর ১৩ মুরাদপূর ১৪ নরকেলাত ১৫ বাসুদেবপুর্‌ ১৬ দাঁক্ষণ বেহালা 
১৭ সরসূনা ১৮ শিবরামপুর ১৯ পশ্চিমবাঁড়বা ২০ হাঁস পঢ়কুরিয়া ২১ জোকা ২২ 
FAT ২৩ পুর্ব বাঁড়ষা ২৪ চক ঠাকুরানী ২৫ হাঁরদেবপুর ২৬ পশ্চিম পটিয়া 
২৭ নামকান্তপদ্র ২৮ কৃষ্ণনগর ২৯ 'জয়াদারগট ৩০ চক রামনগর ৩১ রামচন্দ্রপুর, 
৩২ গোপালনগর, ৩৩ সজনাবোঁড়িয়া ৩৪ রামজীবনপুর ৩৫ aAA | 
মোট-৩৫। আয়তন ৫২১ বর্গ কি. মি । শহরাঞ্চল_-২১:৭ বর্গ“. মি. । গ্রামাঞ্চল 
৩০'৪ বর্গ কি. মি ৷ 

পারুই, রামনারায়ণ তাল;ক, গঙ্গারামপনুর, মণ্ডলপাড়া, বেহালা, মামুদপ?ুর, AIPA 
পদ্জা ARIMA, ইটলঘাটা, স্মৃতি, সৈয়দপুর, TARAA, সারকেলাত, THT 
দাঁক্ষণ বেহালা, AAT, িবরামপুর, পশ্চিমবাঁড়ষা, পাশ্চম পঃটিয়ারি__সাউথ 
সাবারবান মিউানাসপ্যালাটর অন্তর্গত ৷ সাউথ সাবারবান [িউনাসপ্যালাঁট-ও়ার্ড 
২৫ ব্লক-২৫৮ ৷ 


যাদবপুর থানা f 
৯ নিমকপোকতান ২ ধাপা ৩ চোৌঁবাগা ৪ বনচাতলা & ট্যাংরা ৬ তপাঁসয়া ৭ পৰে 
তপাঁসযা ৮ ধলেন্দা ৯ পশ্চিম চৌবাগা ১০ নোনাডাঙা ১১ লঙ্কর আট ১২ 
AMAA ১৩ কসবা ১৪ কুষ্ঠিযা ১৫ ”তিলজলা ১৬ বণ্ডেল ১৭ গড়সা ১৮ ঢাকাৱরয়া 
১৯ গরফা ২০ কালিকাপুর ২১ বড়খোলা ২২ সন্তোষপুর ২৩ রাজাপুর ২৪ 
চক গাঁনয়াগাঁছ ২৫ নয়াবাদ ২৬ চক গাঁড়য়া ২৭ fale ২৮ বৈফবঘাটা ২৯ 
MI ৩০ চক AM ৩১ বড়ে মাশর ৩২ নাকতলা ৩৩ রায়পুর ৩৪ বড়ে 
TATA ৩৫ যাদবপুর ৩৬ ইত্রাহিমপডর ৩৭ সোঁলমপঢর ৩৮ গোবিন্দপুর ৩৯ 
আরকপুর ৪০ কাকালয়া ৪১ চাঁদপুর ৪২ শিবপুর ৪৩ পর্ব প?ুটিয়ারি ৪৪ 
চাকদহ ৪৫ বাঁশন্রোণী ৪৬ ATARA ৪৭ রায়নগর ৪৮ ব্রহ্মপুর ৪৯ কামডহরি | 
মেট-৪৯। আয়তন-_৪৯'২ বর্গ কঃ fas ৷ শহরাণ্ল_-১৬:৪ বর্গ কিঃ fae | 
গ্রাাল_-৩২৮ বর্গ কিঃ 


APRA, বেহালা ও গাডে'নরীঁচ বৰ্তমানে ক্যালকাটা িউনাপপাল কপে “ারেশনের 
অন্তৰ্গত | 
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৷ পূর্ব পরটিয়ারি অ-পৌর এলাকা ৷ ব্লক--১১ ৷ আয়তন-_0'৯৬ বর্গ কিঃ মিঃ ৷ 
চাকদহ অ-পোঁর এলাকা ৷ বক--১১ ৷ আয়তন-_০৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ ৷ 
বাঁশদ্রোণী অ-পোর এলাকা ৷ ব্লক--৩৪ ৷ আয়তন--২"৩৩ বর্গ কিঃ মিঃ 
কামডহার অ-পৌর এলাকা ৷ ব্লক--১৮ ৷ আয়তন--১২৪ বৰ্গ" কিঃ fae 
বড়েমাশর অ-পৌর এলাকা । ব্লক--১৯ ৷ আয়তন--০ ৬৯ বর্গ fas মিঃ 
রাজাপুর অ-পৌর এলাকা ৷ ব্লক--২৩ ৷ আয়তন_-০:৫০ বর্গ [কঃ মিঃ 
ACA অ-পোঁর এলাকা ৷ ব্লক--৩১ ৷ আয়তন--১ ৩২ বর্গ কিঃ মিঃ । 
যাদবপুর - অ-পোঁর এলাকা ৷ ব্লক--২৩ ৷ আয়তন-_০:৫৭ বর্গ কিঃ মিঃ । 
গরফা অ-পোঁর এলাকা ৷ ব্লক--৪০ । আয়তন--১:১৭ বর্গ কিঃ মিঃ । 
কসবা অ-পোঁর এলাকা । ব্লক--৪১ ৷ আয়তন--৪'৯২ বর্গ কি মিঃ) 

কুণ্ঠয়া, "তিলজলা, বণ্ডেল, AT, ঢাকুরিয়া, নাকতলা, রায়পুর, salar, 

সোলমপুর, গোঁবন্দপুর, আরকপুর, কাকলিয়া, চাঁদপুর, শিবপুর, .খানপুর_ 

ক্যালকাটা আরবান এরিয়াভুন্ত । 

তপসিয়া_-১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসাঁত ছিল না । 


ভাঙ্গড় থানা 

> ধাপা মানপুর ২ কোচপুকুর ৩ জোটভীম ৪ হাটগাছা ৫ হাড়িয়া ৬ ধর্মতলা 
পাঁ্টীরয়া ৭ কুলবোঁড়য়া ৮ চন্দ কাঁঠালবোঁড়য়া ৯ হাতিশালা ১০ ভগবানপদুর 
১১ UAT ১২ দাঁক্ষণ খয়েরপুর ১৩ তাড়াহাড়িয়া ১৪ স্বাত্যনগাছি 
১৫ অনন্তপর ১৬ উড়িয়াপাড়া ১৭ উত্তর afer ১৮ টোনা ১৯ উত্তর 
স্বরূপনগর ২০ দাক্ষিণ স্বরুূপনগর ২১ শ্যামনগর ২২ জয়নগর ২৩ নোয়াবাদ 
২৪ পিথাপ;কুৱিয়া ২৫ জিরানগাছি ২৬ ওয়াঁড় ২৭ বিয়োন্তা ২৮ পাইকান 
২৯. চাঁর*্বর ৩০ AVL ৩১ করোল বাড়িয়া ৩২ কাঁড়য়াডাঙা 
৩৩ বাঁটপোতা 08 খরমবা ৩৫ গঙ্গাপুর ৩৬ আন্দুলগাঁড়: ৩৭ মৌশাল 
৩৮ তারদহ কাপাষ্ট ৩৯ নারায়ণতলা ৪০ উসপাড়া ৪১ বৈরামগন;র ৪২ NRG 
go দাক্ষিণ-গাজিপুরে ৪৪ ঘুনিমোঘ ৪৫ বামুনিয়া ৪৬ কচুয়া ৪৭ উত্তর 
নারকেলবোঁড়য়া ৪৮ নাঙলবৌক ৪৯ সাদুলি ৫০ মাঝেরহাট ৫১ উত্তর কাশীপ,ুর 
৫২ চণ্ডীহাট ৫৩ AWA ৫৪ সাতভাইয়া ৫৫ নাঙলা পালপ:ুর ৫৬ ভোগাল 
৫৭ জামিরগ্রাছি ৫৮ Ale &৯ বানিয়াড়া vo চিলাতলা ৬১ বামকাচুয়া 
৬২ কঁটাডাঙা ৬৩ সোনপনর ৬৪ রামপুর ৬৫ নিনকুরিয়া vv crib 


১৭৬ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবত্ত 


৬৭ সনপঢ়ুকুরিয়া -৬৮ উত্তর রাজাপুর ৬৯ চালতাবোড়িয়া ৭০ জগণর 
৭১ চকমারচা ৭২ -মারচা ৭৩ সেরপুর ৭৪ নারায়ণপুর ৭৫ মাধবপদর 
৭৬ হোগলদাড়া aa তালদী'ঘ av কাঁসয়াডাঙা ৭৯ মহেশপকুরিয়া 
vo কাশীনগর ৮১ aw ৮২ কামারহাঁটি ৮৩ দার মাধবপুর ৮৪ অমরেশ্বর 
৮৫ দারা ৮৬ পদ্মপঃকুরিয়া ৮৭ মালণ ৮৮ চক বারালি ৮৯ ভাঙড় রঘুনাথপুর 
৯০ পানাপ;কুর ৯১ উত্তর কাঠাঁলয়া ৯২ গোবিন্দপুর ৯৩ ধারা ৯৪ MANA 
৯৫ রঙসারা : ৯৬ DCI ৯৭ দেবীপুর ৯৮ ফুলবাঁড় বাম্মানয়া ৯৯ ঘটক 
পুকুর ১০০ কালকাপুর ১০১ amig ১০২ রাণী গাছ ১০৩ MANA 
১০৪ চক ভিকা ১০৫ বাজার আঁট ১০৬ ব্যাংগোড়া ১০৭ করণারহাটি 
১০৬. ধর্মতলা ১০৯ দাক্ষণ কাশীপ;র- ১১০ সত্যবোঁড়য়া ১১১ গরাণবোঁড়রা 
৯১২ STURT ১১৩ মথুরাপুর ১১৪. জালালাবেড় ১১৫ STAT ATA 
১১৬ চন্দনেশ্বর ১১৭ বৌশহর ১১৮ ঝুঙার ১১৯ শংকশহর ১২০ এরে'ডা 
১২১ সেনহাটি ১২২ সাতগ্রাছ ১২৩ জগুলগাছ ১২৪ চাঁদপুর ১২৫ সান্তারা 
১২৬ শ্রীরামপুর. ১২৭ খড়গাঁছ ১২৮ 1পটাসিম্ীলয়া ১২৯ গ্োকুলপণ্র 
১৩০. কাজনীদয়া ১৩১ নওড়া ১৩২ নোয়াপাড়া ১৩৩ বোদড়া ১৩৪ MANA 
১৩৫ বাদ. ১৩৬ হারহরপূর ১৩৭ দুর্গাপুর ১৩৮ দক্ষিণ কাঠালিযা 
১৩৯ বাণারাত ১৪০ দক্ষিণ নারকেলবোঁড়রা ১৪১ [সভার ১৪২ OMONAT 
১৪৩ দাক্ষিণ রাজাপুর ১৪৪ বকার ৷ 

মোট-১৪৪ আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল ৩২৩ বর্গ, কিঃ মিঃ 

উলপাড়া--৯১৭৯ আদমশুমারি সময়ে লোকবসাঁত ছিল না । 


সোনারপদর থানা 


৯ চক কোলার খাল ২ কাঁরমপুর ৩ জগাতিপোতা ৪ agua ৫ আটা 
৬ রণভূতিরা ৭ কাঁন্তপোতা ৬ ভগবানপঢুর ৯ খড়ীক ১০ 'দিয়ারা ১১ খেয়াদহ E 
খোদহাঁট ১৩ গোয়ালাপোতা ১৪ কুমার পূকুরিয়া ১৫ তারদহ ১৬ fox laa > 
নয়াবাদ ১৮ গঙ্গা জোয়ারা ১৯ ডাহ ২০ piga ২৯ aiani ২২ গো 
২৩ ঘাসিয়ারা ২৪ মালিপকলরিয়া ২৫ জগদীশপদুর ২৬ রাধানগর ২৭ এ৷ 
২৮ SAAG ২৯ AAP ৩০. রামপুর os বিদ্যাধ্রপনর ৩২ an 
৩৩ চকহারনাঁভ ৩৪ Iii ৩৫ কোদালিয়া ৩৬ হাঁরনাভি ৩৭ tage 
৩৮ AAA ৩৯ CTA ৪০ নোয়াপাড়া 8> কামরাবাদ ৪২ পঁচপোর্তা 


দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনপদ ১৭৭. 


৪৩ Was ৪৪ তেতুলবোঁড়য়া ৪৫ গড়াগাছা ৪৬ বালিয়া ৪৭ বারহানস 
ফরতাবাদ ৪৮ কুমারখালি ৪৯ FAAA বোয়ালিয়া ৫০ QATI ৫১ TANIRA 
৫২ তেথারয়া Go শনীশ্চন্তপুর ৫৪ মালকাপুর ৫৫ AEA ৫৬ উাঁখলা 
পাইকপাড়া ৫৭ লস্করপুর ৫৮ রামচন্দ্রপর ৫৯ শ্রীপুর বাঘারঘোল ৬০ পাশ্চম 
misaa ৬১ বোড়াল ৬২ রাণীয়া ৬৩ aapa চিয়াড়ি ৬৪ ডাঙা 
৬৫ বন হূগাঁল ৬৬ SALA ৬৭ হোগলকুরয়া ৬৮ রঘুনাথপুর ৬৯ ডিঙ্গেলপোতা 
৭০ ইলাচি ৭১ জগদ্দল ৭২ পোলঘাট ৭৩ MASAA ৭৪ MIPA 
৭% ধামাইতলা ৭৬ চৌহাটি ৭৭ মাণিকপনর ৭৮ মাল ৭৯ মহিরগড় ৮০ বড় 
gala ৮১ গোবিন্দপুর ৮২ শ্রীরামপুর ৮৩ qaii ৮৪ বড়গাছয়া 
৮৫ Ager ৮৬ বামনগাঁছ ৪৭ রাধাবল্লভপণর ৮৮ লাঙলবেড় ৮৯ জয়নগর 
১০ আঁধারয়া ৯১ শামুকপোতা ৯২ প্রতাপনগর ৯৩ গাড়ল ৯৪ মোটয়ার 
৯৫ কাঁলকাপুর ৯৬ মুড়াগাছা ৯৭ নাটাগাঁছি ৯৮ জড়দহ ৯৯ বেনেবউ 


১০০ জাফরপ;ুর ১০১ সাহেবপণ্র ১০২ খাঁড়গোড়া ১০৩ রায়পন্র 


১০৪ হাসানপুর ১০৫ চকবোঁড়য়া ১০৬ মকরামপর ১০৭ SPAT ১০৮ MTY 


১০৯ নবহাসান | 
মোট =১০৯ ৷  আয়তন--১৭০৭ বর্গ 
শহরাণ্চল__২১:০ বর্গ কিঃ মিঃ ৷ 
গোয়ালপোতা, মালকাপদরঃ ইলাচি--১৯৭১ সালের আদমশুমারি সমর লোকবসাতি 
ছিল না ৷ f 

জগন্দল, মালঞ, মহা 
রাজপ্যর পৌরসভান্তর্ণত। 

রাজপঢুর পৌরসভা ওয়ার্ড-১৪। বক-_৩৯ | 


faga থানা 
Saig ২: আকুলাস ৩ চন্দুহাঁটি ৪ Ta ৫ রামনগর ৬ নকুল 
এ রামদেবপর ৮ খানপুর ৯ 1ঝকরবেড়ে ৯০ হাটবোঁড়রা >> ভেটাঁক 
১২ রায়পুর ১৩ আঙ্গরবৌডয়া_ ১৪ নাহাজার ১৫ TARTI ১৬ বনগ্রাম 
১৭ সরমাস্ট্রে চক ১৮ চক রাজ:মোলা ১৯ নোয়াবাদ ২০ ভাসা, ২১ দাঁক্ষণ 


| কাঁজরহাট ২২ উত্তর কাঁজাহাট ২৩ সামালি ২৪ গাজীপুর ২৫ চাঁদপুর 
৷ ২৬ ছোট গগনগোয়ালিয়া ২৭ কদদ্বতলা ২৮ পার্বতীপুর ২৯. খাঁড়বোড়য়া 


A দক্িণ_-১২ 
185, 


tae মিঃ গ্রামাণ্ডল ১৪৮৭ কিঃ fael 


নগর, বংশীধরপ/র, কোদালিয়া। হাঁরনাভ, বৈকুণ্ঠপুর, রাজপ:র-_ 


আয়তন-__২০'৯৮ বর্গ কঃ মিঃ। 


. ১৭৮ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবন্ত 


৩০ AAA ৩১ ঘোটবোঁড়রা ৩২ কন্যানগর ৩৩ মামুদপুর ৩৪ জররামপুর 
৩৫ সুখদেবপুর ৩৬ চক শ্রীকৃফপুর ৩৭ চন্দনদহ ৩৮ কাশীবাটি ৩৯ মৌখালি 
৪০ বড় গরগনগোয়ালিয়া ৪১ Wea ৪২ নাদাবহাঙ্গা ৪৩ AAT 
৪৪ মাখালিয়া ৪৫ চক সখদেব ৪৬ বাঘরাহাট ৪৭ কীর্তনখোলা ৪৮ খাস 
[টকা ৪৯ বড় কালকাপুর Go জয় চণ্ডীপুর ৫১ দেউলবোঁড়রা ৫২ পাথর 
বোঁড়য়া ৫৩ ভবানীপুর ৫৪ রামচন্দ্রনগর ৫৫ ধর্মপুর ৫৬ {কশোৱপুর 
৫৭ MINA ৫৮ ইগরাগ্রাম ৫৯ নলভাগ ৬০ আভরামপুর ৬১ ব্লামচন্দ্ৰপণরে 
৬২ ঘোরাহাটা মুকুন্দপুর ৬৩ গোয়ালবাঁড় কালীচরণপুর ৬৪ দেল 
FTAA ৬৫ গোবিন্দপুর ৬৬ সুলতানগঞ্জ ৬৭ FEAA ৬৮ বোরাহানপনুর 
৬৯ BPE ৭০ রামকৃফপুর ৭১ গঙ্গারামপুর ৭২ কৃপারামপ্র ৭৩ আমতলা 
৭৪ উদর়রামপুর ৭৫ শপখালি ৭৬ চকবাগি ৭৭ গণেশকুড়িবোড়য়া ৭৮ বাগি 
৭৯ দৌলতপুর ৮০ রাজারামপূর ৮১ রাম মাখালের চক ৮২ কুলের দাঁড় 
৮৩ বকেশ্বর ৮৪ চিয়ার ৮৫ maania ৮৬ চক বালাইবাগ ৮৭ ঝনঝরা 
৮৮ দেবীপুর ৮৯ কৃষ্ণরামপুর ৯০ রঘনদেবপ ৯১ কারমপুর ৯২ PANA 
ems ৯৩ আমগাঁছ ৯৪ মাঝের দাঁড় ৯৫ উত্তরগোরীপুর ৯৬ আবজাখাল 
৯৭ গন্ধবাদ্বূলি ৯৮ টকএনায়েত নগর ৯৯ এনায়েতনগর ১০০ NANA 
১০১ চণ্ডী ১০২ চকধীর ১০৩. আলিপুর ১০৪ বড় দেউাল ১০৫ দেউল 
১০৬ বলরামপু্র ১০৭ দক্ষিণ গৌরীপুর. ১০৮ দৌলতাবাদ ১০৯ ারশতলা 
১১০ কৈখাল ১১১ চক রোসনমামুদ ১১২ ছোট রামনগর ১১৩ PA মহল 
১১৪ খালাঁসতলা ১১৫ চক সীতারাম ১১৬ রামকান্তপর ১১৭ ATRIAL 
১১৮ কালীচরণপুর ১১৯ হরের চক ১২০ চক কলমী ১২১ শালপ্রকুরিয়া 
১২২ গাংরাই ১২৩ কালীপুর ১২৪ কেওপডকুরিয়া . ১২৫ চক নিতাই 
১২৬ কলমীখাঁল ১২৭ পানাকুয়া ১২৮ চক নুরাশকদার ১২৯ বেতবোঁড়য়া 
১৩০ দারিকেওড়া GIST ১৩১ টাপা ১৩২ উমরপোতা ১৩৩ বালাখালি 
১৩৪ লক্ষাকান্তপুর ১৩ কান্তেকুমারী ১৩৬ দোসাতিনা ১৩৭ জলালপ;র 
১৩৮ রজক গোহালিয়া ১৩৯ কেওড়াডাঙা ১৪০ গাবারিয়া ১৪১ MAANA 
১৪২ চামান ১৪৩ বিজয়রামপুর ১৪৪ বাহাদুরপুর ১৪৫ ভাণ্ডারিয়া ১৪৬ নেতানা 
১৪৭ সেন্তাখাল ১৪৮ রাসখাল ১৪৯ উচ্ছাখালি ১৫০ মানিকজোড় 
১৫১ মৎস্যখালি ১৫২ জুলাপয়া ১৫৩ অধারমাঁণক ১৫৪ পিরখালি 
৯৫৫ পানারালা ১৫৬ হাটা ১৫৭ দমদমা কসমত ১৫৮ বড়; ATER | 


দাক্ষণ চাব্বশ পরগণার জনপদ say 


মোট-১৫৮। আয়তন-_-২১৩:৪ বর্গ fas fas! গ্রামান্চল__২১১৬ বর্গ কিঃ মিঃ | 
শহরাঞ্চল__১'৮ বর্গ কঃ মিঃ । 

খানপুর, খালীস_-১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসাঁত ছিল না । 

কন্যানগর অ-পোঁর এলাকা ৷ ব্লক ঃ ৮৷ ১৮ বর্গ কিঃ মিঃ । 


বজবজ থানা 

১ কালীনগর বাড়ে ২ গৱভুন্তা নন্দনপুর ৩ নিজগড় ৪ জয় DTA চাঁরয়াল 
৫ জয় চণ্ডীপঃর ৬ আঁভরামপুর ৭ িজনহারয়া চারিয়াল ৮ বেনজানহারিয়া 
৯ উত্তর রায়পুর ১০ চক নবাসন ১১ নন্দরামপনর ১২ GAMA 
১৩ চিধাড়পোতা ১৪ আত্মারামপুর. ১৫ MARA >V বেতুয়াবাটি 
রাজারামপুর ১৭ কিশোরপহর ১৮ বেতুয়াবাটি ১৯ পার্বতী ২০ মলঙ্গদর 
২১ ঘনশ্যামবাটি ২২ TAI ২৩ TROT ২৪ জামালপন্র ২৫ 'িশ্চন্তপুর 
২৬ কালীপুর ২৭ উত্তর রামচন্দ্ুপুর ২৪ দুর্গাপুর ২৯ মৌখাল 
৩০ রঘুনাথপুর ৩১ রাজারামপর ৩২ AAA ৩৩ qe ৩৪ আচিগুর 
৩৫ জগত্বল্লভপঢর ৩৬ মায়াপুুর ৩৭ PIA ৩৮ চক কাশীপুর ৩৯ চক 
৪১ চক বশিবোঁড়িয়া ৪২ সাতগাছিয়া ৪৩ বেটকাখালি 
৪8 বাওয়ালি ৪৫ WINA ৪৬ কালিনগর ৪৭ চক ইটবাড়ি ৪৮ চক মাণিক 
৪৯ চক পরাণ ৫০ Alba ৫১ বাহির চারা ৫২ সাহেবান বাগিচা Go চক দৌলত 
৫৪ নাদাখাঁল ৫৫ সোনারপদর ৫৬ চারা ডোঙারিয়া ৫৭ হাওাঁড ৫৮ ধানচেবোঁড়য়া 
ডোঙারিয়া ৬০ দাক্ষণ রায়পর ৬১ গাদাখালি ৬২ পোয়ালি ৬৩ বড়তলা 
৬৬ নলদার ৬৭ Sai ৬৮ কেশবপদর 
৬১ চান্ডুয়া ৭০ গাজা ৭১ পৈতা ৭২ বনগ্রাম ৭৩ দোসাতনা, ৭৪ বাগপোতা 
৭৫ কুচিগাঁড় ৭৬ রেইনা গোবিন্দপন্ন ৭৭ পাকুয়া কুলটিকার . ৭৮ সেহাই 
as 'বাদরা ৮০ দেল ৮১ কামরা ৮২ বন্দাবনপণর ৮৩ সাহেবান উমেদপ;র 


৮৪ মহামায়াপুর ৮৫ চক হিম্মত খান ৮৬ মাঝেরাত ৮৭ আঁড়পাড়া 
ASAT ৯২ দাঁক্ষণ রামচন্দরপনর 


চাউল খোলা ৮৯ লক্করপন্র ৯০ ইটালি ৯১ 
sé নেয়ান >ù সোনারিয়া 


আলমপ;ুর ৪০ আইমা 


৫৯ 
৬৪ বাহিরকুণীজ ৬৫ তেলার 


৮৮ 

৯৩ দাক্ষণ সন্তোষপুর ৯৪ তালমাঁড়রা 

১৭ বারেয়া ৯৮ মোহনপুর ৯৯ IS ৷ 
গ্রামাণ্ডল_১২৪'৬ বর্গ কিঃ মিঃ! 


মোট-১৯৯। আয়তন--১৪২৫ বর্গ কিঃ মিঃ ৷ 
শহরাণ্থল_-১৭-৯৫ বর্গ কিঃ মিঃ 


১৮০ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


কাল নগর বাড়ে, গড়ভুক্তা নন্দনপুর, নিজগড়, জয়চণ্ডীপ;র চারিয়াল, GA WIAA. 


1বজনহারয়া--বজবজ পৌর সভান্তর্গত | 


TRACI অ-পৌর এলাকাভুন্ত ৷ 

বজবজ পৌরসভা ওয়ার্ড_১৭ ৷ ব্লক--৫৬ ৷ আয়তন__-৭'৭৭ বর্গ কঃ মিঃ | 
উত্তর রায়পুর অ-পৌর এলাকা রক-_১০। আয়তন--৮৩২ বর্গ কিঃ মিঃ 1 
িড়লাপদুর অ-পৌর এলাকা বক--২৯ ৷ আয়তন-_৪'৮৪ বর্গ কিঃ fae 


ATLA থানা 

১ পেতুয়া ২ SIRI ৩ জামালহাঁট ৪ ভানতা é খাড়;পাতালয়া 
৬ গাড়য়া ৭ শ্রীরামপুর ৮ পাঁচঘরা ১ BAT ১০ মাল্লিকপত্র ১১ Bazi 
১২ Aa ১৩ খোলাপোতা 


১৪ আকণা TEA ১৫ ভুরকুল 
১৬ AVA ১৭ বেড়ালয়া 


১৮ কাঁপন্দপুর ১৯ মধবনপূর 
২০ তাগড়াবাঁড়রা ২১ মলঙ্গা ২২ তেগাঁছ MIRAA ২৩ ঘোষপ:র বয়রা 
২৪ চম্পাহাটি ২৫ সোলগোহালিয়া ২৬ হারাল ২৭ নাঁরডানা ২৮ কামরা 
২৯ বেগমপন্ন ৩০ আটঘরা ৩১ বারুইপুর ৩২ arate ৩৩ কাঁশপুর 


৩৪ ডিহি মেদানমল্লা ৩৫ খাস মাল্লক ৩৬ বৈকুষ্ঠপ্‌র ' ৩৭ বিরলধাম নগর 


৩৮ উত্তর কল্যাণপুর ৩৯ ASA ৪০ খোদার বাজার ৪১ দাঁক্ষণকল্যাণপুর 


৪২ মধ্য কল্যাণপুর ৪৩ ধোপাগাঁছি ৪৪ জগদীশপূর ৪৫ টাঙতলা ৪৬ UIA 


৪৭ চক আলালপদুর ৪৮ চাকরাবেড় ৪৯ নিহাটা ৫০ সানপঢুকুরিয়া ৫১ পাশ্চিম 
শাধবপূর ৫২ কুন্দরালি ৫৩ কালিকাপুর ৫৪ মলয়পুর ৫৫ TAVA 
৫৬ সোনাগাঁছি ৫৭ গোপালপুর ৫৮ বাগদহ ৫১ ধানবোঁড়য়া ৬০ চন্দনপদকুর 
৬১ দ:গণপ্‌ুর গাজপনর ৬২ মানূদপূর vo ইন্দ্রপালা ৬৪ 1শখরবাল 
৬৫ fara ৬৬ শাসন ৬৭ বোঁলয়াঘাটা ৬৮ পাশ্চিম রামনগর ৬৯ কোমারহাট 
৭০ Wit ৭১ বানবেড়ে ৭২ তুলারবাদা ৭৩ কঁালবোঁড়য়া ৭৪ শঙ্করপণ্র 


৭৫ খানপন্র ৭৬ রতনপণ্র ৭৭ আলমপন্র ৭৮ টিকা ৭৯ বলবাঁলয়া ৮০ দর্গ 
৮১ নোর ৮২ গাঁজরহাট ৮৩ marca 


৮৪ কেশবপুর ৮৫ গঙ্গা TAAT 
৮৬ রাজগাড়া 


৮৭ গোচারণ ৮৮ পাঁচগাছিয়া ৮৯ কেয়াতলা ৯০ নাচনগাছা 
৯১ কুমারখাঁল ৯২ ভাতপোরা ৯৩ রাগচন্দ্রপুর ৯৪ বেলেডহার ৯৫ তেউরহাট 
৯৬ সৈয়দপুর ৯৭ রামনগর ৯৮ পঢরুযষোত্তমপুর ৯৯. পশ্চিম AFAA 
১০০ শেরপদর ১০১ আলিপুর ১০২ FANA ১০৩ চাঁদখাঁলি ১০৪ পদ্মজলা 


7 


a 


দাক্ষণ চাব্বশ পরগণার জনপদ ১৮১ 


১০৫ রাণা ১০৬ শংকরপুর ১০৭ দুধনাই ১০৮ সীতাকুণ্ড ১০৯ বাজেওডণ্ডা 
১১০ মাধবপুর ১১১ gagis ১১২ চিত্রশালী ১১৩ উত্তরবাগ ১১৪ কালাবাড়ু 
১১৫ ছানি ১১৬ টোঙারবোড়য়া ১১৭ জয়কৃষ্নগর ১১৮ gala 
১১৯ রামধাঁর ১২০ ঘোলা ১২১ দাক্ষণ ঘোলা ১২২ হরিমল ১২৩ জেলেরহাট 
১২৪ পৰব মাল্পকপুর ১২৫ বোলেবামান ১২৬ ব:ন্দাবনখাঁল ১২৭ পারএলদহ 
১২৮ জয়তলা ১২৯ দণ্ডপুর. ১৩০ গোরদহ ১৩১ মৌতলা ১৩২ নবগ্রাম 
১৩৩ ধনখোলা ১৩৪ ZATZ ১৩৫ বেতবোঁড়িয়া ১৩৬ বেলেগাছ ১৩৭ খড়মপাড়া | 
মোট = ১৩৭ । আয়তন ২১৪৫ বর্গ কঃ মিঃ | গ্রামাণ্চল ২০৫৪ বর্গ কঃ | শহরাণ্চল_- 
৯১ বর্গ কিঃ মিঃ। 

আউীলয়াপুর চক আলালপনুর তুলারবাদা কুমারখালি ধানখোলা--১৯৭১ সালের 
আদমশুমারি সময়ে লোকবসাঁত ছিল না । 

সংবাদ্ধপুর-__বারুইপুর পৌরসভান্তগ্ত। 

TAA পৌরসভা ওয়ার্ড ১১। রক Ro | আয়তন-_৯'০৭ বর্গ কিঃ মিঃ ৷ 

ক্যানিং থানা 

১ কাল;গাছি ২ পাড় কাল:গাঁছ ৩ মাল্পককাঠি ৪ চণ্ডীবাঁড় ৫ চুনঘাটা 
৬ গুটার ৭ দেউলি ৮ জয়খালি ৯ কায়েম খান ১০ হাতিমার ১১ মদনখালি 
১২ গান্ত ১৩ বাঁলদ৷ঘাটা ১৪ বাম্বানয়া ১৫ মনখন্‌জ্জেপাড়া ৯৬ কালংয়াখালি 
১৭ পাড়গাঁণ্ড ১৮ গঙ্গাচোরয়াল ১৯ জীবনতলা ২০ পাইনা ২১ {মঞাঘোঁর 
২২ শন্তাখাল ২৩ 'ঘখালি ২৪ হাওড়ামার ২৫ ভবানন্দ ২৬ হাঁড়য়া ২৭ নেতরা 
২৮ হংসরাবাদ ২৯ RAAT ৩০ মোকতারপর ৩১ রামরার়ের ঘোঁর 
৩২ THUR ৩৩ চেঙদোনা ৩৪ নাগরতলা ৩৫ পাঁটখাঁল ov চৌলকাঠি 
৩৭ বাবর আবাদ ৩৮ সারাঙ্গের আবাদ ৩৯ খাগড়া ৪০ কাওরাখাঁল ৪১ বকুলতলা 
৪২ জলঘাটা ৪৩ কাপারপুরী ৪৪ চুনপুরী ৪৫ সাবেক মাঁহযাহারা ৪৬ বেনতলা 
৪৭ amaia ৪৮ তাম্বুদহ ৪৯ মৌখালি কুমারখাল Go যোগেন্দ্নগর 
৫১ কালকাতলা ৫২ মঠের wife ৫৩ দহরাণী ৫৪ হেদিয়ারাবাদ ৫৫ আধারবৌক 
৫৬ TI ৫৭ মাতলা ৫৮ খাসকুমারখালি ৫৯ বয়ারাঁসঙ ৬০ তালাঁদ 
৬১ রাজাপুর ৬২ {শ্বনগর ৬৩ নায়ারণগড় ৬৪ ঠাকুরাণীবৌঁড়য়া ৬৫ দাঁরয়া 
৬৬ মন্দারবোঁড়য়া ৬৭ aiaga ৬৮ গোবরামার ৬৯ পাঙাশখাল 
৭০ রামামারি ৭১ ভালিয়া ৭২ রোনিয়া ৭৩ তে'তুবোঁড়য়া ৭৪ হাটপ;কুরয়া 
4৫ মারাপয়া ৭৬ ডোঁভসআবাদ ৭৭ বালোইঝাঁকা ৭৮ ধর্মতলা ৭৯ দত্ত বাবঃর্লাবাদ 


১৮২ দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


৮০ কুলাঘুরানী ৮১ গোপালপুর ৮২ আমতলাভারি ৮৩ বসুর চক ৮৪ দাক্ষিণ 
কাঁলিকাতলা ৮৫ mR ৮৬ হেরোভাঙা ৮৭ গড়খাঁল ৮৮ দাঁক্ষণ রেদোখালি 
৮৯ উত্তর রেদোখাল ৯০ হাতামার ৯১ Tale ৯২ মৌখাল ৯৩ দাঁক্ষণ 
অঙ্গাদবোঁড়য়া ৯৪ উত্তর অঙ্গাদবোঁড়য়া ১৫ আধলা ৯৬ মরাহলাদ ৯৭ কাঁকড়াদহ 
৯৮ হলাপাড়া Sd পোড়ামু্ড়া ১০০ ট্যাংরাখাল ১০১ কড়াকাট ১০২ কুমারশা 
চক ১০৩ দাঁঘথরপাড় ১০৪ 'নকাঁরঘাটা ১০৫ 'হগখাল ১০৬ পরাণখেকো 
১০৭ বানবাদা বেলকেহাঁল ১০৮ ডাব; ১০৯ বূধখালি ১১০ গোলাবাড় 
১১১ মধুখালি ১১২ কপাখালি ১১৩ বনসারা ১১৪ মাকালতলা ১১৫ শ্রীনগর 
৯১৬ ARI ১১৭ নারায়ণপ;র ১১৮ APPA ১১৯ করথনার চক 
১২০ কালারয়া ১২১ গৌরদহ ১২২ হোমার পোলতা ১২৩ কুলের খোঁজ ৷ 

মোট =১২৩ ৷ আয়তন--৪৮৬'৭ বর্গ fs. fa. ৷ গ্লামাণ্ডল--5৭৩"৭ বর্গ কিনিম, ৷ 
শহরাণ্চল--১৩০ বৰ্গ" "কম. । 

BAT, তাদ্বুূলদহ-_-১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসাত ছিল না । 

দাঘরপাড়, মাতলা--ক্যাননিং অ-পোঁর এলাকান্তগ‘ত | 

ক্যাঁনং অ-পৌর এলাকা--ব্লক--২৭ । আয়তন-_-১২'৯৮ বৰ্গ" {ক 1ম । 


বাসন্তী থানা 


১ কুমারখালি ২ চর বিদ্যারাবাদ ৩ চুনাখালি ৪ ction ৫ বগ;লাখালি ৬ পর্ব 
mae ৭ সাচেখালি ৮ মনসাখাল ৯ লেবুখাল ১০ চাতরাখাল 
১৯ নারায়ণতলা ১২ ভাঙ্গনখাঁল ১৩ ফুলমালণ্চ ১৪ 1ততকুমার ১৫ খাঁড়মাচান 
১৬ ধীর ১৭ আমঝরা ১৮ কাঠালবোঁড়রা ১৯ দাক্ষিণ নারায়ণতলা ২০ নালিয়া- 
খালি ২১ তে'তুলতলা ২২ আমড়াতলা ২৩ উত্তর বটতলা ২৪ হরভাঁঙ্গ 
২৫ চারাণিখালি ২৬ সোনাখাঁল ২৭ উত্তর সোনাখাঁল ২৮ উত্তর মোকামবৌঁড়য়া 
২৯ খারশখালি ৩০ রামচন্দুখাল ৩১ কালাহাজরা ৩২ হোগল Haig ৩৩ রামকৃষ্ণপুর 
৩৪ দক্ষিণ বটতলা ৩৫ মাঁজদবাঁড় ৩৬ গড়খাঁল ৩৭ AAPM ৩৮ বাণীগড় 
৩৯ জয়গোপালপুর ৪০ জ্যোতিষপুর ৪১ রাধারাণীপুর ৪২ ARNA 
5৩ ভারতগড় ৪৪ মহেশপনর ৪৫ INA. ৪৬ চক পিতদ্বর দত্ত ৪৭ দাঁক্ষিণ মোকাম- 
বৌড়য়া ৪৮ মাঠগড়ান ৪৯ সাঁজনাতলা ৫০ চন্দ্ৰকোণা ৫১ বালারটোপ ৫২ কুমীর- 
মার ৫৩ আনন্দ আবাদ ৫৪ কৃষ্ণনগর ৫€ শ্রীরামপুর ৫৬ কালিডাঙা 
৫৭ রাধাবল্পভপদুর ৫৮ বাসন্তী ৫৯ AATA ৬০ নফরগঞ্জ ৬১ পার্বতীপুর ৬২ aaa 


দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণার জনপদ ১৮৩, 


৬৩ লাট-১২৬ ৷ ৬৪ লাট-১২৫ ৷ ৬৫ লাট-১২৪ ৷ ৬৬ গরানবোস, ৬৭ বিরা- 
বাঁড়। 

মোট =৬৭ ৷ সম্পূর্ণ গ্রামাঞ্চল আয়তন ৪০৯৭ বর্গ কঃ মিঃ | 

লাট-১২৫ ও লাট-১২৪_-১৯৭১ আদমশমার সময় লোকবসাঁত ছিল না | 


জয়নগর থানা 


১ নারায়নীতলা ২ বৈলেচণ্ডী ৩ কান্তপ;কুরয়া ৪ খাজনরদহ ৫ সরবোড়য়া 
৬ বজরা ৭ পদাঁমরাট ৮ রামকান্তবাড়ি ৯ মাসাঁটকার ১০ খাটপরা ১১ NJAA 
১২ রাজাপুরে ১৩ বহড়; ১৪ তাজপুর ফতেপুর ১৫ অযোধ্যানগর ১৬ রাম- 
নারায়ণপুর ১৭ জয়নগর ১৮ হাটপাড়া ১৯ মাঁজলপর ২০ বনমালপুর 
২১ শ্রীরামপুর ২২ ফুটিগোড়া ২৩ দোসরা ভগবানপুর ২৪ ARINA ২৫ বাগবোঁড়য়া- 
নারায়ণপুর ২৬ শের হাঙ্গামপূর ২৭ নিমাপট ২৮ তুলসীঘাটা ২৯ খানিয়া 
শাহাজাদগড় ৩০ কালীনগর Od শাহাজাদপুর ৩২ বিজয়নগর ৩৩ গঙ্গানারায়ণপ,র 
৩৪ রামকৃষ্পুর ৩৫ উত্তর দুর্গাপুর ৩৬ আলিপুর ৩৭ কাশীপুর গঙ্গাঘাটা 
৩৮ শ্রীপুর ৩৯ চণ্ডীপুর ৪০ কমলপুর ৪১ ময়দা ৪২ মাঁহষগোট ৪৩ NAFRA 
89 উত্তরপাড়া আবাদ S4 গঙ্গাপুর ৪৬ উত্তরপাড়া নিজ ৪৭ কালীকাপুর বারাসাত 
৪৮ বেলডাঙা ৪৯ রায়নগর ৫০ হাঁরনারায়ণপুর ৫১ পশ্চিম গবোঁড়য়া ৫২ MIRAA 
৫৩ নন্দনপুর ৫৪ লক্ষীনারায়ণপর ৫৫ রামচন্বূপুর ৫৬ পাঁচঘড়া ৫৭ TAANA 
৫৮ আব্দুলকারমপঢ্র ৫৯ বাণেশ্বরপ্‌র ৬০ হোগলা ৬১ জঙ্গীলয়া ৬২ পাশ্চিম চক 
গাঁচঘরা ৬৩ পানপো ৬৪ নেউতলা ৬৫ “Ife ৬৬ SANS গোয়ালবৌঁড়য়া 
৬৭ গোয়ালবোঁড়য়া ৬৮ উত্তর রঘুনাথপুর ৬৯ Agen ৭০ পূর্ব চক পাঁচঘরা 
৭১ নীলকণ্ঠপুর ৭২ রামরুদ্রুপুর ৭৩ অরুণনগর দক্ষিণ ৭৪ চাতরা ৭৫ দেওয়ানগঞ্জ 
৭৬ হোগলদহার ৭৭ অরুণনগর উত্তর ৭৮ ঝালদার ৭৯ আব্দুলবোঁড়য়া ৮০ পর্ব 
গাববোঁড়য়া ৮১ ধোসা ৮২ চন্দনেশ্বর ৮৩ তিলাঁপ ৮৪ মানিকনগর ৮৫ চারাঘাটা 
৮৬ রাজাপুর কারাবেগ ৮৭ বাটরা ৮৮ কামারয়া ৮৯ খেয়ামারা ৯০ মায়াহাউীর 
৯১ গড়দোয়ান ৯২ পাঁশ্চম রঘুনাথপুর ৯৩ মোল্লার চক ৯৪ জাডউাঁতয়া 
৯৫ বেইসহাটা ৯৬ ঘোষের চক ৯৭ কিল্লা দূর্গানগর ৯৮ পাটপনুকুর ৯৯ তালতলা 
১০০ যোগীগরা ১০১ বাটোলা ১০২ দমদমা ১০৩ গোপালনগর ১০৪ কাঁলকাপর 
১০৫ বৈদ্য চক ১০৬ পশ্চিম তেতুল বৌঁড়য়া ১০৭ পরুর্ব রঘুনাথপুর ১০৮ বেলে দুর্গা 


নগর ১০৯ রুপনগর ১১০ সাপলা ১১১ উত্তর গরান কাঠি ১১২ তারানগর ১১৩ পুর্ব 
$ 5 


১৮৪ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
বাঁটরা ১১৪ গোবিন্দপুর ১১৫ পাশ্চম শ্যামনগর ১১৬ AAA ১১৭ খাঁড়বাড়ি 
১১৮ মাণিরটাট ৷ 
মোট =১১৮ ৷ আরতন-__৩৬৪:৪ বর্গ কিঃ মিঃ | গ্ৰামাণ্ডল--৩৫৯"২ বর্গ কঃ fas 
শুহরাণ্ডল-_৫'২ বর্গ কিঃ fas | 
আ'দিলপ;র আন্দলবোড়িয়া--১৯৭১ আদমশুমারী সময় লোকবসাঁত ছিল না । 
জয়নগর গহেরপ-র-_-জরনগর মজলপুর পৌরসভান্তগ্ত | 
জয়নগর-- মজিলপ;রে পৌরসভা- ওয়া ১১। ব্লক ২৬ | আয়তন-৫'১৮ বর্গ‘ কিঃ মিঃ 


কুলতলী থানা 

১ মীরাগঞ্জ ২ বেনীমাধবপুর ৩ কৈলাসনগর ৪ AA শ্যামনগর ৫ পুব তে'তুলবোড়য়া 
৬ ভোঙাজোড়া ৭ কুন্দখাঁল ৮ বলহারানিয়া ৯ আঁধাঁরয়া ১০ আঁদ্বকানগর 
১১ আঁলতাখালি ১২ কোয়াবাঁতি ১৩ কাকাশাহ ১৪ গঙ্গাধরপুর ১৫ পাঁচুখাঁল 
১৬ কীর্তনখোলা ১৭ মাঁহবমাঁর ১৮ কপাখালি ১৯ গোদাবর ২০ জালাবোড়িয়া 
২১ কাওরাখাি ২২ মণ্ডলের লাট ২৩ জাপতলা ২৪ AA গাবতলা ২৫ পাঁশচম গাবতলা 
২৬ ব্লাধাবল্লভপন্র ২৭ নলগোড়া ২৮ সোনা1টকাঁর ২১ ভুবনখালি ৩০ চুপাঁড়ঝাপড়া 
৩৯ শ্যামনগর ৩২ মাধবপুর ৩৩ মধুস:দনপুর ৩৪ দাক্ষিণ গরানকাঠি ৩৫ গোপালগঞ্জ 
৩৬ কৈখালি ৩৭ সানকি জাহান ৩৮ কাটামারি ৩৯ দাঁক্ষণ দ:গণপযুর ৪০ দেউলবাড়ি 
CATT ৪১ লাট-১২১ ৪২ লাট-১২০ ৪৩ পৰ্ব গডড়গডড়িয়া ৪৪ মধ্য গুড়গুড়িয়া 
৪৫ দেবাঁপুর গ:ড়গ;াড়য়া ৪৬ ভুবনেশ্বরী ৪৭ মাইপিট ৪৮ বিনোদপুর ৪৯ বৈকুণ্ঠপুর 
৫০ কিশোরাীমোহনপ;র ৫১ লাট-১১৮ ৫২ ভুবনেশ্বরী চর | 

মোট-৫২। আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাপ্ুল_ ৩৬১১ বৰ্গ কিঃ মিঃ । 

লাট-১২১ ও লাট-১২০--১৯৭১ আদমশঃমার সমর লোকবসাত ছিল না । 


ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা 
মগরাহাট থানা 


৯ হারাতনগর রাজারহাট ২ অযোধ্যানগর ৩ চক জয়াদ ৪ 1শরাকোল ৫ বাগারিয়া 
খড়গাছি ৬ চক দেবুঘোষ হরেকৃষ্ণপ;র ৭ TMI ৮ চক হাটুরিয়া ৯ খেলারামপুুর 
১০ রাজারামপনুর ১৯ নরহরিপ;ুর ১২ ঘাঁটহারানিয়া ১৩ MAB GAA ১৪ বাখরাবাদ 
২৫ URAA ১৬ সীতারামপুুর ১৭ চক পরাণকাটাখাল ১৮ উত্তর আমড়াতলা ১৯ চক 
RIT ২০ শেকান্দরপঢর ২১ বেড়ামারা ২২ রাজাপুর ২৩ 'ডাঁহ নারায়নী 


২৪ কারমাবাদ ২৫ উত্তর মোহনপুর ২৬ জয়েন খান ২৭ চক কমল হালদার ২৮ চক ঈশ্বর 
$ 


দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণার জনপদ ১৮৫ 


২৯ মাধবপুর ৩০ উত্তর গোপানাথপুর ৩১ পাঁচপাড়া ৩২ হোরয়া ৩৩ মৌখাল 
৩৪ মাঁণরামপদ্র ৩৫ AR ৩৬ হোতার ৩৭ GGT ৩৮ মাকালতলা ৩৯ উত্তর VITANA 
৪০ মাঁরজাদা ৪১ বাণীবেড় ৪২ ধামুয়া ৪৩ শ্যামপুর ৪৪ পূর্ব বামনাথপুুর 
9৫ চক জলসী ৪৬ পশ্চিম কামারপুকুরিয়া ৪৭ নৈনান ৪৮ ব্যাসপুর ৪৯ FATTAT 
৫০ Tea ৫১ বলবালরা ৫২ দোদালিয়া ৫৩ উত্তর FRI ৫৪ পারুই 
৫৫ বলরামপন্র ৫৬ রাজবল্পভপর ৫৭ মহেশ্বরা ৫৮ চক রায়পুর ৫৯ ঢনঢানয় 
৬০ দদ্তুরা ৬১ শিবপনর ৬২ চক নরহরিপুর ৬৩ শ্রীচন্দা ৬৪ রাজপ/্কুরিয়া ভাতুগাছি 
৬৫ বৈণ্চবোঁড়য়া ৬৬ AYAT ৬৭ সাপমারা ৬৮ মহেশদ্বার ৬৯ দোগাছিয়া ৭০ রসা 
৭১ মধ্য FRA ৭২ জগদীশ নগর ৭৩ প্রতাপবোঁড়য়া ৭৪ বাণেশ্বরপুর 
৭৫ fog সারষাপাড়া ৭৬ কোঁশাল ৭৭ উত্তর বিষ্ণুপুর ৭৮ পশ্চিম রামনাথপুর 
৭৯ রা্গলাবাদ ৮০ দাঁক্ষণ গোপীনাথপঢুর ৮১ আটপারূই ৮২ জয়পুর ৮৩ চাকদহ্‌ 
৮৪ আলমপ্র ৮৫ কমলপদর ৮৬ িওলপ[কুর ৮৭ চক হারহরপ;র ৮৮ কেকোনা 
৮৯ পায়রা চাল ৯০ হিজলহাট ৯১ হারহরপুর ৯২ জাহাঙ্গীরনগর ৯৩ মলঙ্গী সাঁরষাপাড়া 
৯৪ বাহিরগাঁছ ৯৫ CFG ৯৬ নৈনানপুর ৯৭ নাজরা ৯৮ পদ্মা ১৯ দেউলা 
১০০ দাঁক্ষণ SHIA ১০১ খাঁললপঢুর ১০২ কানপনুর ১০৩ TARA ১০৪ ঘোলানোয়া- 
পাড়া ১০৫ উত্তর কুসমম ১০৬ সামসহাট ১০৭ তুল্যান ১০৮ কালিকাপোতা 
১০৯ AAT ১১০ জলঘরা ১১১ ডিহি কলস ১১২ এনায়েতপুর ১১৩ ZATA 
১১৪ উত্তর কলস ১১৫ দাক্ষণ মোহনপদূর ১১৬ বেলগাছিয়া ১১৭ আজমখালি 
১১৮ বেলারিয়া ১১৯ উত্তর রাধানগর ১২০ শ্যামনগর ১২১ গোটবোঁড়িয়া ১২২ হারশঙ্কর- 
পর ১২৩ মগরাহাট ১২৪ মইতলা ১২৫ বিলান্দাপুর ১২৬ মামুদপুর ১২৭ মোল্লার 
চক ঈশ্বরীপুর. ১২৮ সংগ্রামপুর ১২৯ দাঁক্ষণ কাশী ১৩০ সর্বানন্দপুর 
৯৩১ ধনগোতা ১৩২ বাঁশপালা ১৩৩ MANAT ১৩৪ কুরকুঁরয়া ১৩৫ বামনা 
১৩৬ কারপানসারা ১৩৭ মহিষামড়ি ১৩৮ সরাচি ভগবানপুর ১৩৯ মলয়া ১৪০ হাটুগঞ্জ 
38> একতারা ১৪২ দক্ষিণ বিষ্ণুপুর ১৪৩ বাসহদেবপহর ১৪৪ সাধুখানারদাড় 
১৪৫ WII ১৪৬ আটপাড়া ১৪৭ শঙ্করপন্র ১৪৮ গোপালনগর ১৪৯ বক্কাদ্বার 
৯১৫০ লক্ষীকাস্তপুর ১৫১ হরিপুর .১৫২ বিশ্বেশ্বরপুর ১৫৩ পরানখালি 
১৫৪ দক্ষিণ মূকুন্দপুর ১৫৫ তালাঁদ ১৫৬ উরেল চাঁদপুর ১৫৭ পূর্ব কামারপ;করয়া 
১৫৮ মাইতির হাট ১৫৯ ঘনশ্যামপঢুর ১৬০ গোকণর্ ১৬১ বরাট কামদেবপদর ১৬২ মৃলীত 
১৬৩ বাসমনদাঁরয়া ১৬৪ জলধাপা ১৬৫ তাঁতিহাটি ১৬৬ তসরালা ১৬৭ রামচন্দ্নগর 
১৬৮ SAT ১৬৯ বেনীপুর ১৭০ গোবিন্দপুর ১৭১ কাঁটাপকুরিয়া 


১৮৬ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


১৭২ আবাদ চাঁদপুর ১৭৩ aii ১৭৪ কাঠাঁকনা ঈশ্করীপুর ১৭৫ আবাদ 
PRIPA । 
মোট =১৭৫ ৷ আয়তন সম্পূর্ণ গ্ৰামাণ্ডল ২৫৫১ বর্গ কিঃ মিঃ । 


জিওলপ;কুর, : চকহরিহরপুর, খাঁললপঃর, বেলারয়া, করপনসারা--১৯৭১ 
আদমশ:মারি সময় কোন লোকবসাঁত ছিল AT । 


ফলতা থানা 


১ বৈদ্যখাল ২ পকিড়তলা ৩ শ্রীবল্লভপুর ৪ বকুলতলা ৫ খোরদা বকুলতলা 
৬ পাইকান ৭ বড় অসৎ ৮ কৃষ্ণপররে ৯ TTA ১০ দাক্ষণালা ১১ NSA 
১২ পাশ্চম দৌলতপঢ়র ১৩ পদমুপ্‌র ১৪ আবাদ faa ১৫ মহাদেবপুর 
১৬ TIRANA ১৭ রাজারামপুর ১৮ চক AANA কৃষ্ণৱামবস; ১৯ TAANA 
২০ বসুলাট ২১ ফলতা ২২ চণ্ডীদেউল ২৩ সাহারা ২৪ ভাতুয়ালী ২৫ PAIVA 
২৬ পন্জাপুর ২৭ জগন্নাথপুর ২৮ বেলাঁসনগর ২৯ পঢ়ানয়া ৩০ নেওদা 
৩১ চাঁদপালা অনন্তরথপুর, ৩২ বার হায়দন্তপুর ৩৩ শ্রীরামপুর ৩৪ নত্যানন্দপুর 
৩৫ পাঁশ্চম দবর্গাপুর ৩৬ দাক্ষিণ সরগাঁড়য়া ৩৭ সাহাপুর FAA OF শ্বৈতকল্লা 
৩৯ তারাগাদি ৪০ বুদ্ধগ্রাম ৪১ বাঁক ৪২ দোনা ৪৩ রসুলপুর ৪৪ ENINA, 
5$ নারায়ণ বেড়ে ৪৬ IAPAA ৪৭ কালাগাছিয়া ৪৮ পকুরাদগরা ৪৯ পা্চম 
গোপালপুর ৫০ চাকা ৫১ অন্ত ৫২ জারা ৫৩ উত্তর সরগাঁড়য়া ৫৪ TARA 
৫৫ পাইকপাড়া ৫৬ কৃষ্ণপুর মাধবপুর ৫৭ ত্রিপুরাপূর ৫৮ ANOA 
GS নারায়নতলা ৬০ বাদে গহরা ৬১ রাখিয়া ৬২ গোয়াবোঁড়য়া ৬৩ রামলখা 
৬৪ কলসা ৬৫ শতল ৬৬ নীলদ্বরপূর ৬৭ পোঙ্কামারা ৬৮ নওপরখারিয়া 
৬৯ কতলফুঁল ৭০ দোলাঁটকার ৭১ লস্করপুুর ৭২ জঙ্গালয়া ৭৩ বলদার ৭৪ হারিণ- 
ডাঙা ৭৫ গাড়ীলয়া ৭৬ বাসঃদেবপুর ৭৭ মজাঁলসপুর ৭৮ জগলা ASAA 
৭৯ হোগলা ৮০ SMHS ৮১ তালদা ৮২ মুলপ:জা ৮৩ নারারনী ৮৪ কেরাতখণ্ড 
৮৫ দোল্তপুর ৮৬ আলাদাদপুর ৮৭ কোদালয়া ৮৮ পূর্ব দৌলতপুর ৮৯ বয়ারিয়া 
৯০ আলমাবাঁব রামনগর ৯১ দিগরা ৯২ ভগবানপদ্ুর ৯৩ বৈচবেড়ে ৯৪ কৈখালি 
৯৫ শ্ৰাধৱাট, ৯৬ গোবিন্দপুর, ৯৭ যাদববাঁট ৯৮ হাঙর ঘাটা হারশপুর ৯৯ দেবীপ্র 
১০০ আচণ্ডা ১০১ ঝুমানয়া ১০২ লখনা গন্গাধরপুর ১০৩ মলয় RİA 
308 অমরপুর ১০৫ কাশীরামপন্র ১০৬ ঘনশ্যামপনুর ১০৭ গড়খাঁল ১০৮ রামেশ্বর বাট 
১০৯ কাটাখাল ১১০ বড়বেড়ে ১১১ পর্ব দুর্গাপুর ১১২ গাঁজপুর ১১৩ তাজপদর 


দাক্ষণ চব্বিশ পরগণার জনপদ ১৮৭ 


১১৪ শাসন ১১৫ পাখিরা ১১৬ পূর্ব গোপালপুর ১১৭ রনতন ১১৮ চালুয়ার 
১১৯ নিয়োগীরাট, ১২০ TATE, ১২১ কোটালডাঙা, ১২২ বোনাপুর, ১২৩ ফতেপুর 
১২৪ বনগাঁনগর, ১২৫ জাফরপুর, ১২৬ হাঁসিমনগর, ১২৭ বাণেম্বরপুর, ১২৮ গোটরা 
১২৯ আউপবোঁড়য়া, ১৩০ TIAA, ১৩১ রামরামপুর, ১৩২ ময়না ১৩৩ কালারয়া ৷ 
মোট =১৩৩ ৷ আয়তন সম্পূর্ণ গ্রামাণ্ডল-_১৩৫'৭ বর্গ কিঃ মিঃ । 

অমরপঢুর-_-১৯৭১ আদমশুমারি সময় কোন লোকবসাঁত ছিল না । 


ডায়মন্ডহারবার থানা 

১ বিশরা ২ উত্তর Pasian ৩ অকাল মেঘ ও নৈনান ৫ গোপালপুর 
৬ পরশনরামপুর ৭ TAC ৮ পানা ৯ DRAMA ১০ শঙ্কর AA AAT 
১১ বরদা ১২ STAT ১৩ গোঁন্ডয়া রঘুনাথপুর ১৪ বাউকোল ১৫ কালিয়া 
১৬ খন্ডালিয়া ১৭ সন্দারকা ১৮ রামনগর ১৯ বাঁরপানা ২০ হলাঁদাঁঘ ২১ কাঁড়বোঁড়য়া 
২২ খানজাপুর ২৩ নীলা ২৪ শ্রীফলবোড়য়া ২৫ TANA ২৬ দূর্গাপুর 
২৭ AAA ২৮ পাঁশ্চম ভবানীপুর ২৯ TATA ৩০ দক্ষিণ গশমূলবোঁড়য়া 
৩১ চক লোকনাথ ৩২ কনকজোল পূর্ ৩৩ কনকজোল পাঁশ্চম ৩৪ গন্ডবৌঁড়য়া 
৩৫ আশাপুর ৩৬ আকরাপধাঞ্জ ৩৭ পিপুলাট ৩৮ গোড়াগাছিয়া ৩৯ গগন কালিয়া 
80 অসরালি ৪১ ঢুকারঝড় ৪২ যাদুদাঁর ৪৩ খোরদনহলা ৪৪ দাক্ষিণ শিমলা 
৪৫ মানখন্ড ৪৬ গোয়ানাড়া ৪৭ পশ্চিম গোবিন্দপুর ৪৮ রায়চক ৪৯ 'সঙ্গলগঞ্জ 
আবাদ ৮৫০  কালাঁচরণপরে ৫১ FAA ৫২ যখোলাখালি ৫৩ ক.লাঁটকার 
৫৪ আঁধারয়া ৫৫ মাথুর ৫৬ APIT ৫৭ পটদহ ৫৮ জিওনাচা ৫৯ শঙ্খয়া 
৬০ চন্দবামনতলা ৬১ ডাকজোয়াঁড় ৬২ আওয়াশবোঁড়য়া ৬৩ সেওড়াহাটি 
৬৪ বঙ্গলা ৬৫ খোরদা ৬৬ পিতমবারা ৬৭ 1হিণ্টবোড়য়া ৬৮ পণ্চসতা ৬৯ আমরা 
৭০ তপহা ৭১ খামারকন্র ৭২ SAT ৭৩ কামারপোল ৭৪ রেখা ৭৫ গঙ্গাধরপঢর 
৭৬ জঙ্গলপাড়া ৭৭ খোরদা সদাশিবপঢর ৭৮ হরিনারায়ণপুর ৭৯ চক দেউলপোতা 
৮০ কালীশংকর পুর ৮১ NATER ৮২ দারিকৃষ্নগর ৮৩ হাঁরদেবপ;ুর ৮৪ সন্তোবপুর, 
৮৫ মোহনপনর ৮৬ চাঁদনগর ৮৭ জয়দেবপুর ৮৮ মাখালহাট ৮৯ উত্তর aterm 
৯০ দক্ষিণ হাঁজপুর ৯১ রায়নগর ৯২ কালীনগর ১৩ SMAI ৯৪ বাহাদুরপুর 
৯৫ পূর্ব গোবল্দপনর ৯৬ মংরাজপুর ৯৭ হাঁরণডাঙা ১৮ রামগোবিন্দপৰে 
৯৯ মোল্লাপদকন্র ১০০ MERA ১০১ পাতরা ১০২ APA ১০৩ মারগছ 
১০৪ পূর্ব ভবানীপুর ১০৫ পাশ্চিম TATAA ১০৬ বাগদা ১০৭ কলাগাছ ১০৮ সারশা 


১৮৪ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


Sob নারারণতলা ১১০ নবাসন ১১১ চেওরা ১১২ FRAT ১১৩ সুকদেবপুুর ১১৪ ARIAT 
১১৫ নাসা ১১৬ কালিকা মৌররা ১১৭ কাটাপুকুরয়া ১১৮ কানাইগাছি ১১৯ মাতরা 
১২০ ভোগপীজ ১২১ রঘুনাথনগর ১২২ কাঁকূডা ১২৩ রামচন্দ্রপুর ১২৪ ঘাটু 
১২৫ বেন্দাল ১২৬ নাওগাঁ ১২৭ গাটুরা ১২৮ সংগ্রামপুর ১২৯ মশাট ১৩০ কহলে*বর 
১৩১ উত্তর দিরারাক ১৩২ দাঁক্ষণ দিয়ারাক ১৩৩ পাঁচগাঁ ৭সঙাবেড় ১৩৪ লক্ষীপুর 
১৩৫ TBAT ১৩৬ বাজারবোঁড়ুয়া SRA ১৩৭ অদ্বলহারা ১৩৮ বাস:লডাঙ্গা 
১৩৯ চাঁদা ১৪০ কাঁবরা ১৪১ মার:ইবোঁড়য়া ১৪২ দগ্গানগর ১৪৩ ধনবোড়রা 
১৪৪ রামচন্দুপুর ১৪৫ ারজপুর ১৪৬ মাধবপুর ১৪৭ সুলতানপন্র 
১৪৮ আট FRAT ১৪৯ ATRIA ১৫০ নারারনপুর ১৫১ গোরীপন্র 
১৫২ হাঁসদহরা ১৫৩ বারাদ্বোন ১৫৪ বোলাসদাদাহ ১৫৫ বাঁড়য়া ১৫৬ ATS 
নাসা, ১৫৭ তালভাঙা ১৫৮ দাঁগরা ১৫৯ তেতুয়াগাঁড়ি ১৬০ গৈনান 
১৬১ BEA ১৬২ aiza ১৬৩ নওগাঁ সাঁতাগাঁছ ১৬৪ পূর্ব TATA 
১৬৫ রাধাবল্পভপন্র ১৬৬ চৌসা ১৬৭ সুলতানবাগা ১৬৮ নেতরা ১৬৯ MAV 
১৭০ উত্তর শেহারদহ ১৭১ দাঁক্ষিণ শেহারদহ 
১৭৪ বাসরাল ১৭৮ কানপন্র ৷ 

মোট--১৭৫। আয়তন-_১৯৬'৩ বর্গ কঃ মিঃ । গ্ৰামাণ্ডল-_-১৮৯ ৮ বর্গ কিঃ {মঃ । 
শুহরাণ্ডল--৬'৫ বর্গ কিঃ মিঃ । 

মাখালহাট উত্তরহাঁজপুর দক্ষিণ হাঁজপুর রায়নগর কালিনগর TANA 
'পারজপুর মাধবপদুর — ডায়মণ্ডহারবার অপোর এলাকান্তর্গত ৷ 

তেতুর়াগাঁড়_-১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকরসাতি ছিল না | 

ডায়মণ্ডহারবার অপর এলাকা--ব্লক-২২ ৷ আয়তন-৬ ৪৭ বর্গ কিঃ মিঃ | 


১৭২ জোয়ার: ১৭৩ হাজরাবন্দ 


কুলাপি থানা ৪ 


১ হারা ২ মাঁণকা ৩ বড়বোঁডয়া ৪ শবঞ্চুরামপুর G উত্তর NAAA 
৬ হারনারারণপুর A চকরুপ লদ্কর ৮ দার রক্রেশ্বরপুর ৯ রায়তলা 
১০ ইউঁচনবোঁড়রা ১১ সশামার ১২ ধনুমণ্ডল ১৩ কালীতলা ১৪ মনোহরপণর 
১৫ বলরামপুর ১৬ রাধানগর ১৭ কেশবনগর ১৮ উত্তর রামাঁকশোরপ;র ১৯ উত্তর 
রামকৃষ্পুর ২০ রায়রামপুর ২১ দোঁরয়া ২২ জববারয়া ২৩ বেরানদা'র বাগারিয়া 
২৪ উত্তর রাজারামপুর ২৫ উত্তর ভগবানপুর. ২৬ খানপুর ২৭ কাঁরমনগর 


২৮ পাঁশ্চমগোপালনগর ২৯ ঢালচাপাকুরি ৩০ চক ধন:মণ্ডল ৩১ Galeria 


দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার জনপদ ১৮৯ 


৩২ চকমনোহাঁর ৩৩ চক পরমে*বরী ৩৪ দেবীপুর ৩৫ চক হিরু রায় ৩৬ চক 
কালীচরণ লস্কর ৩৭ চক তারাবৈদ্য ৩৮ ছোট মনোহরপুর ৩৯ চক রায়পুর 
So উত্তর AMAIA ৪১ চক খেতু হালদার ৪২ ঈমবরীপুর ৪৩ পঁ্চমরায়পুর 
88 OMIA ৪৫ আনোয়ারপুর ৪৬ পশ্চিম রঘুনাথপুর ৪৭ হাটবৌঁড়য়া 
৪৮ উত্তর চণ্ডীপুর ৪৯ মাঁদদ ৫০ আট বাজার ৫১ বনগাঁ farsa 
৫২ রামানন্দপুর ৫৩ সদাশবপুর ৫৪ বাজার ৫৫ উত্তর শুকদেবপুর ৫৬ উত্তর 
নারায়ণপুর ৫৭ আট মনোহরপ;র ৫৮ রামনগর ৫৯ বাহাদির চক ৬০ চক বৈদ্য 
৬১ বলার চক ৬২ পাঁশ্চম চাঁদপুর ৬৩ নবীনাথপুর ৬৪ উত্তর গাঁজপুর ৬৫ উত্তর 
রামেশ্বরপুর ৬৬ উত্তর দামোদরপুর ৬৭ উদয়রামপুর ৬৮ হাতিরামপুর 
৬৯ সাঁতারামপ;র ৭০ মোল্লারচক ৭১ রামশরণপুর ৭২ বিজয়রামপুুর ৭৩ আমপোল 
৭৪ দাক্ষণ গাঁজপুর ৭৫ কৈখাঁল ৭৬ গাজিপুর দয়ারামপুুর ৭৭ মহাদেবপুর 
৭৮ দক্ষিণ নারায়ণপূর ৭৯ দাঁক্ষিণবল্লভপদুর ৮০ চকবনমালীপুর ৮১ জামাল 
৮২ ARIA ৮৩ দৌল্লতপন্র ৮৪ বড় রামজীবনপুর ৮৫ চুণফুলি ৮৬ চক 
গোলামী ৮৭ পাথরবার ৮৮ পাথর বৌঁড়য়া ৮৯ দাঁক্ষণ আকরাবোঁড়য়া ৯০ চণ্ডীপর 
৯৯ দাঁক্ষণ শ্যামপুর ৯২ বাঁশবৌঁড়য়া ৯৩ দৌলতাবাদ ৯৪ 1কসমত ক্‌পারামপন্র 
৯৫ 1মঠাকু'ডু ৯৬ জগদীশপুর ৯৭ দক্ষিণ মকুন্দপুর ৯৮ সন্তোষপর ৯৯ কামার 
চক ১০০ মিরজাপুর sod চক রামনাথ ১০২ গৌরীপুর soo রমজাননগর 
১০৪ কুলাঁপ ১০৫ বাসদদেবপনর ১০৬ MATANA ১০৭ দয়ারামপূর ১০৮ দাক্ষিণ 
ভগবানপযুর ১০৯ যাদবনগর ১১০ গরাণকাঠি ১১১ দাঁক্ষণ রাজারামপুর ১১২ দাঁক্ষণ 
aise ১৯৩ পশ্চিম শ্রীনগর ১১৪ পটগকুরিয়া ১১৫ দক্ষিণ রায়পুর 
১১৬ কালীবেড়ে ১১৭ বনাইনদী ১১৮ দাঁক্ষিণ রামেশ্বরপুর ১১৯ শ্রীকৃষ্ণনগর 
১২০ এনায়েতপুর ১২১ নকেনোন ১২২ চক BRAVIA ১২৩ মেয়ানাপ;র 
১২৪ মৌলাগ্রাম ১২৫ দক্ষিণ শ;কদেবপনর ১২৬ চক TAPIA ১২৭ গোপীনাথপুর 
১২৮ আঁদমগর ১২৯ দাক্ষণ দামোদরপুর ১৩০ কৃষচন্দ্রপুর ১৩১ শ্যামনগর 
১৩২ ট্যাংরা চর ১৩৩ রাঙাফলা ১৩৪ শ্রীরামনগর ১৩৫ অরুণবোঁড়য়া ১৩৬ রঙ্গীলাবাদ 
১৩৭ FART ১৩৮ পার্বতীপুর. ২৩৯ চকজক্ষীপুর ১৪০ অরুননগর 
১৪১ ANA ১৪২ লক্ষীপাশা ১৪৩ দক্ষিণ রামীকশোরগুর ১৪৪ ডাহাচোরা 
১৪৫ কানাসেনার ১৪৬ মোল্লাডাঙা ১৪৭ MART গোপালপুর ১৪৮ আটজ.নাগার 
১৪৯, গোবিন্দপুর ১৫০. পদ্মপনকুরিয়া ১৫১ Brera 


১৫২ বামনপাড়া 
১৫৩ কাটাবূনিয়া ১৫৪ কাপমারা ১৫৫ করণজল 


২৫৬ দাঁক্ষণ সহলতানপুর 


১৯০ দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


১৫৭ আঁলপাড়া ১৫৮ হাসাঁক ১৫৯ হাঁরশপুর ১৬০ দাঁক্ষণ রামদেবপুর ১৬১ দাঁক্ষিণ 
জগদীশপুর ১৬২ ঢোলা ১৬৩ বেলুন ৯৬৪ ফাঁটকবোঁড়য়া ১৬৫ কৃষ্বল্লভপর 
১৬৬ কাটুলয়া কৃষ্ণরামপুর ১৬৭ নন্দ ?কশোরপুর ১৬৮ িশোরপুর ১৬৯ কৃষ্ণরাগপুর 
বাজে ১৭০ কালীচরণপুর ১৭১ হাঁরণখোলা ১৭২ ভৈরবীতলা ১৭৩ HPI 
১৭৪ ভৈরবনগর ১৭৫ চিন্ানগর ১৭৬ নকাি ১৭৭ 'শমুলবোঁড়য়া ১৭৮ গোবিন্দ 


দেবপুর ১৭৯ কাউতলা ১৮০ লক্ষীনারায়ণপূর ১৮১ দার কাউতলা ১৮২ নূতন 
ট্যাংরাচর | 


মোট--১৮২। আয়তন সম্পূর্ণ গ্লামাণ্ডল--২৫০'৭ বর্গ "কঃ কঃ । 

নতুনট্যাংরাচর গ্োঁবন্দদেবপুর কাট্রালয়া কৃষ্করামপূর মোল্লাভাঙা দক্ষিণ 
রামাঁকশোরপঢুর ডাহাচোরা, মোল্লাডাঙা TAMA চক বনমালীপুর জামাল 
দাঁক্ষণ মুকুন্দপুর চকরামনাথ বনাইনদী ঢালচাপাশ]রী চকরায়পঢর উত্তর রামদেবপুর 
১৯৭১ আদমশুমারী সময় লোকবসাঁত ছল না । 


মান্দরবাজার থানা 3 

১ টেকপাঁজা ২ সদাশবপুর ৩ নিশাপুর ৪ মাল্লক প্রতাপ ৫ খোরদা মহাদেবপুর 
৬ এনায়েতপনর ৭ PRAIA ৮ খোরদা রত্বেশ্বরপুর ৯ রঘ;দেবপুর বেলন 
১০ হরিদেবপুর ১১ সারফনগর ১২ রঘুনাথপুর ১৩ চাঁদপুর ১৪ দাঁক্ষণ 
আমড়াতলা ১৫ ARAT ১৬ বঙ্গবোড়য়া ১৭ গোকুলনগর ১৮ মিরজানগর 
১৯ AVATAR ২০ চৈতন্যপুর ২১ নুরমহদ্মদপুর ২২ বাদে ATAT 
২৩ বাদে গোকুলনগর ২৪ গোঁবন্দবাঁটি ২৫ PETA ২৬ আলে মহেশপুর 
২৭ ভবানীপুর ২৮ বাদে মহেশপুর ২৯ সারাদানা ৩০ দৌলতাবাদ ৩১ দাঁক্ষণ 
রাধানগর ৩২ আঁদত্যপুর ৩৩ বংশীধরপুর ৩৪ পূর্ব ARAA ৩৫ উত্তর শ্যামপুর 
৩৬ বাজে শকদেবপুর ৩৭ চৌঘাঁর ৩৮ মাল্লকপূর ৩৯ Aa ৪০ চম্পানগর 
৪১ স:তাবেচা ৪২ পঞ্চানন ৪৩ ধনুরহাট ৪৪ খোরদা সদাশিবপনর ৪৫ ADANA 
৪৬ পিন্ধেশ্বরপনরে ৪৭ DMA ৪৮ কালঙ্গ ৪৯ ঘনশ্যামপুর ৫০ শিবপুর 
৫১ নিলদ্বরপুর ৫২ চাউলগোলা ৫৩ 'তাঁতবেড়ে ৫৪ আচনা ৫৫ ITANA 
৫৬ মণ্ডপতলা ৫৭ রামনাথপুর ৫৮ উত্তর জগদীশপুর ৫৯ SAA 
৬০ মৌরালতলা ম.কুন্দপুর ৬১ মাঁতলাল ৬২ কাঁলিকাপুর ৬৩ বাদে বল্পভপ;র 
৬৪ উত্তর বল্পভপুর ৬৫ বাঁশাবড়া জায়রপূর ৬৬ মৌখাল ৬৭ মহেশপুর 
৬৮ বাদে MAT ৬৯ পুর্বগোপালনগর ৭০ দ:্ল'ভপযরে ৭১ দাদপুর ৭২ পর্ব 


দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার জনপদ ১৯১ 


শংকরপন্র ৭৩ পর্ব রঘুনাথপুর ৭৪ কৃষ্ণপুর ৭৫ TAA . ৭৬ বৃন্দাবনপুর 
৭৭ কাশীপন্র ৭৮ বারেশ্বরপূর ৭৯খেলারামপূর ৮০ মাধবপুর ৮১ পুবচাঁদপুর 
৮২ FAM ৮৩ উত্তর আকড়াবোঁড়রা ৮৪ মুরারীপুর ৮৫ িসমত মাধবনগর 
৮৬ চক বাটে*বর ৮৭ ধোপাহাট ৮৮ সিঙ্গেশ্বর ৮৯ ঘাটেশ্বর ১০ রামলোচনপুর 
৯১ গোপালপুর ৯২ বনমালীপদর ৯৩ BTCA ৯৪ TATA ৯৫ বৈদ্যপুর 
৯৬ মীরপুর ৯৭ রামনারায়ণপূর ৯৮ লক্ষীকান্তপূর ৯৯ রামজীবনপ,ুর 
১০০ পর্ব শ্রীনগর ১০১ পূর্ব রামে*বরপুর ১০২ উত্তর সুলতানপুর 
১০৩ রায়পুর দয়ারামপন্র ১০৪ পূর্ব রায়পুর ১০৫ কৃষ্ণনগর ১০৬ দক্ষিণ রঘযনাথপুর 
১০৭ FATAL ১০৮ তাজপুর ১০৯ গাববোঁড়িয়া ১১০ ছোট রামকৃষণপুর 
১১১ পশ্চিমশংকরপনর ১১২ ভাগবতাপুর ১১৩ পূব দামোদরপুুর | 

মোট--১১৩। আয়তন সম্পূর্ণ গ্লামণ্ডল--১১৭-৩ বৰ্গ" কঃ মিঃ । 

দৌলতাবাদ। ঘনশ্যামপুর বাদে দুর্গাপুর পৃৰশংকরপুর পশ্চিম শংকরপ;র-- 
১৯৭১ আদমশুমারি সময় লোকবসাঁত ছিল না । 


IRIRA থানা ? 
SANA ২ AAA ৩ aI ৪ ব্লামবাটি ৫ উত্তর শিবপুর 
৬ সাতাগাঁছ ৭ উত্তর জনাদর্নপুর ৮ রাজজীবন নগর ৯ উত্তর গোবিন্দপুর 
১০ হরেকৃষপ্র ১১ UP MAA ১২ কৈপুকুরিয়া ১৩ শেখপুকুরয়া ১৪ দ।উদপুর 
SEO ১৬ তাজপদর ১৭ নোয়াবাদ ১৮ রাজপ্‌র ১৯ ভগ্বতীপুর 
২০ উত্তর গঙ্গাধরপুর ২১ উত্তর রামনগর ২২ মিরজাপর ২৩ তে'তুলবেড়িয়া 
২৪ রাজাপুর ২৫ উত্তর TATA ২৬ িন্ধেশ্বর ২৭ বাজার ২৮ দেবীপুর 
২৯ সাতঘরা ৩০ খোদাদাদপনর ৩১ উত্তর শিবগঞ্জ ৩২ পাশ্চিমরাণাঘাটা ৩৩ পূর্ব 
রাণাথটা ৩৪ তালুক রাণাঘটা ৩৫ TART ৩৬ কৃষচন্দ্রপ;র ৩৭ লালপুর 
৩৮ সন্তোষনগর ৩৯ AAAA ৪০ রামপুর ৪১ ছন্রভোগ ৪২ খোনজাকাঁদর 
৪৩ বাদে বারাঁস ৪৪ মথনরাপন্র ৪৫ উত্তর রায়পুর ৪৬ বারাসি ৪৭ শোভানগর 
৪৮ সাদিয়াল ৪৯ খাড়ি ৫০ উত্তর কাশীনগর ৫১ মাদপঢুর ৫২ সরবোরিয়া ৫৩ উত্তর 
TIRA ৫৪ নারায়ণীপুর ৫৫ চক সরবেরিয়া ৫৬ বাটিশ্বর ৫৭ TIA 
৫৮ APR ৫৯ DRAMA ৬০ গডপানাথপঢুর ৬১ রামজীবনপ;র ৬২ উত্তর 
মধুসুদনপদ্র ৬৩ দৌলতাবাদ ৬৪ রাধাকান্তপুর ৬৫ দাক্ষিণ রামনগর ৬৬ পানাপ;ুকুরিয়া 
৬৭ যাদবপুর ৬৮ রাধানগর ৬৯ APAA ৭৩ উত্তর লক্ষীনারায়ণপডর 


১৯২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


৭৯ ঘোড়াডাল ৭২ কৃষ্ণরামপুর ৭৩ হিমাঁচ ৭৪ হাঁরণডাঙা ৭৫ নন্দনপর 
৭৬ TRS ৭৭ রাজারামপুর ৭৮ চক ভগবানপুর ৭৯ আবাদ ভগবানপুর 
৮০ Ga ৮১ গাদবোঁড়য়া ৮২ ইমামাঁদপুর ৮৩ রামচন্দ্রপুর ৮৪ ভীমনগর 
৮৫ ফৌজপনর ৮৬ দাক্ষিণজনার্দনপুর ৮৭ বিরামপুর ৮৮ শংকরপুর ৮৯ আঁধামাঁণক 
৯০ দক্ষিণ হারিণডাঙা ৯১ রাধুদেবপুর ৯২ উত্তর সারসবোঁড়িয়া ৯৩ কৃষ্ণনগর 
৯৪ SWAT ৯৫ সারসবোঁড়য়া ৯৬ িসমত সারসবেড়িয়া ৯৭ কান্দরপাপ,ুর 
৯৪ আমীরপ;র ৯৯ পয়লা ভগবানপুর ১০০ বাঁশতলা বারাথার ১০১ গোগেন্দ্রনগর 
১০২ ঘাট বকুলতলা ১০৩ ইন্তারনপররে ১০৪ কাউতলা ১০৫ fama ছাট 
১০৬ রাধাকান্তপুর আবাদ ১০৭ বারিববনগাঁ আবাদ ১০৮ রায়াঁদা্ঘ আবাদ 
১০৯ দাঁঘরপাড় বকুলতলা ১১০ চাপলার খোপ ১১১ কুগড়াপাড়া ১১২ কঙ্কনাঁদাঁঘ 
১১৩ পাঁশ্চমজটার দেউল ১১৪ পর্ব জটার দেউল ১১৫ বরদানাগ্রার ১১৬ পুর্ব 
SIAR ১১৭ ALIFE ১১৪ দমকাল ১১৯ জগন্নাথচক ১২০ মধুসূদনচক . 


১২১ AGFA ১২২ নারানপুর ১২৩ দাঁক্ষণ GAFA ১২৪ নন্দকুমারপ্র 
১২৫ কৈলাসপনর ১২৬ মহবতনগর । 


মোট--১২৬। আয়তন-_৬১১'৮ বর্গ কঃ মঃ । 


FRAT THA রাচুলপনল হরেকৃষ্পুর রামকৃষ্প;র-_-১৯৭১ আদমশ;মারী সময় 
লোকবসাঁত ছিলনা ৷ 


গাথরপ্রতিগা থানা ঃ 


৯ মলয় ২ রামদেবপর ৩ নীলেরাত ৪ দাঁক্ষণ মধুসুদনপুর ৫ দাক্ষণ গঙ্গাধরপঃর 
৬ ভজনা এ মেহেরপুর ৮ শ্ৰীনারায়ণসমর ৯ তারানগর ১০ AABAA 
১১ দাক্ষিণ aA ১২ TTA ১৩ দাক্ষণ রায়পুর ১৪ পিপড়াখালি 
১৫ কাওড়াখালি ১৬ ইন্দ্ৰনারায়ণপ'্ল ১৭ দিগন্বরপর ১৮ গুরুদাসপুর ১৯ পশ্চিম 
শ্রীধরপুর ২০ উত্তর মহেন্্রপর ২১ পার্বতীপুর ২২ রামনগর আবাদ ২৩ রাজ 
রাজেশ্বরপ:র ২৪ বিশ্বনাথপুর ২৫ গয়াধাম ২৬ ইন্দপ্রন্থ ২৭ NAANA 
২৮ দাক্ষিণ মহেন্দ্রপুর ২৯ রামগঙ্গা ৩০ দাঁক্ষণ গোবন্দপ;র ৩১ দেবাঁচক ৩২ সাগর 
মাধবপুর ৩৩ দক্ষিণ শিবপুর ৩৪ কামদেবনগর ৩৫ চিন্তামাঁণপুর ৩৬ রাধাকৃষ্ণনগর 
৩৭ gera ৩৮ maD ৩৯ জেমসন আইল্যাণ্ড ৪০ পাশ্চম ALATAN 
So হন্নেকৃষ্ণপনর ৪২ মহেন্দ্রনগর ৪৩ গোপালনগর দাঁক্ষণ ৪৪ গোপালনগর উত্তর 
৪9৫ দ্গাগোবল্দগনে ৪৬ মাধবনগর ৪৭ পশ্চিম দ্বারকাপুর ৪৮ বরদাপনুর 


k 


দক্ষিণ চাঁব্বশ পরগণার জনপদ ১৯৩ 


৪৯ ভাগবতপুর ৫০ প্লট ই’ ৬ষ্ঠ ভাগ (খাস) ৫১ কিশোরীনগর ৫২ দাঁক্ষণ 
লক্ষীনারার়ণপুর ৫৩ দাক্ষণ শিবগঞ্জ ৫৪ ছোট বনশ্যামনগর ৫৫ শিবনগর 
৫৬ বনশ্যামনগর ৫৭ লক্ষীপুর ৫৮ বিষুপুর ৫৯ কামদেবপুর ৬০ অচিন্ত্যনগর 
৬১ লক্ষনীজনার্দনপুর ৬২ পূর্ব চিন্তামীণপূর ৬৩ কুমারপযরে ৬৪ মহেশপুর 
৬৫ কেদারপুর ৬৬ পর্ব দ্বারকাপুর ৬৭ Gait ৬৮ পূর্ব সরেন্দ্রনগ্র 
৬৯ হেরদ্ব গোপালপুর ৭০ দাক্ষণ কালীনগর ৭১ পূব শ্রীপাঁতনগর ৭২ পাঁশ্চম 
শ্রীগাতনগর ৭৩ উপেন্দুনগর ৭৪ রাখালপুর ৭৫ শ্রীধরনগর ৭৬ গঙ্গাপুর 
৭৭ কৃষ্ণদাসপর ৭৮ রাক্ষপখাঁল ৭৯ ক্ষেত্রমোহনপুর ৮০ ব্রজবল্লভপুর 
৮১ গোবিন্দপুর আবাদ ৮২ TANA ৮৩ উত্তর সংরেন্্গঞ্জ ৮৪ দক্ষিণ সংরেন্দ্রগঞ্ 
৮৫ ইন্দ্রপুর ৮৬ বড়াবুঁড়ির টাট ৮৭ atoma ৮৮ গোবর্ধনপুর ৮৯ প্লট 
fe’ US অংশ ৯০ TS আইল্যাণ্ড ৯১ সত্যদাসপূর ৯২ প্লট ‘এল’ দাক্ষণ অংশ । 
মোট ৯২। 

আয়তন__৪৮৪'৬ বর্গ কিঃ মিঃ। 

বাৰ্জ আইল্যাণ্ড, প্লট fe vd অংশ, প্লট ‘এল’ দাঁক্ষণ অংশ, জেমসন আইল্যাণ্ড এট 
‘ই’ ৬ষ্ঠ অংশ (খাস )--১৯৭১ আদমশমার সময় লোকবসাত ছিল না । 


কাকদ্বীপ থানা 8 

১ উত্তর চন্দ্রনগর ২ AAAI ৩ রামতন নগর ৪ ALAA ৫ লক্ষীপুর 
৬ শিবকালীনগর ৭ সীতারামপুর ৮ শ্রীনগর ৯ কাশীনগর ১০ কালীনগর ১১ গনেশপুর 
১২ রামরতনপুর ১৩ নেঝুতলা ১৪ চন্ডীপুর ১৫ তাঁন্তপ;র আবাদ ১৬ থানগরা 
১৭ মন্মথপুর ১৮ গোপালনগর ১৯ কোয়াবোঁড়য়া ২০ গোবিন্দপুর ২১ শ্ৰীকৃষ্ণনগর 
২২ শানাক বেড়িয়া ২৩ শিবনগর ২৪ রামচন্দ্রপুর ২৫ রামচন্দ্ুনগর ২৬ উত্তর 
দুর্গাপুর ২৭ হেসামাবাদ ২৮ মুণালনগর ২৯ রামগোপালপুর ৩০ উত্তর 
কাঁসয়াবাদ ৩১ কাসিয়াবাদ ৩২ দাঁক্ষণ কাসিয়াবাদ ৩৩ হরেন্দ্রনগর ৩৪ NANA 
৩৫ বামননগর ৩৬ গোবিন্দরামপুর ৩৭ ভুবননগর OF অক্ষয়নগর ৩৯ কাকদ্বীপ 
so ব্য্ধাখালি ৪১ 'বিশালাক্ষীপূর ৪২ ফাঁটকপূর ৪৩ রাজনগর শ্রীনাথগ্রাম 
৪৪ নাদাভাঙা 86 গনেশনগর ৪৬ RTO ৪৭ নারায়ণপ;র ৪৮ ঈশ্বরীপ;র 
৪৯ নোয়াখানা রেঞ্জ । 

মোট = ৪৯ 

আয়তন- ৪৭৬'৮ বর্গ. মি. 


N, দাক্ষণ--১৩ 


SSE He দক্ষিণ চাব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 
সাগর থানা 
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সুন্দরবনের পঃরাতাত্বক নিদর্শন উদ্ধার এবং অজ্ঞাত যুগে আলোকপাতে কালিদাস 
দত্তের গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। চাঁব্বশ পরগণার প্রাচীন সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি তার গবেষণার ফলেই eae পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত হরেছে। 
AARS ও এীতহাঁসকরা পেয়েছেন নতুন তথ্যের সন্ধান । বর্তমান গ্রন্থের বাভিন্ন 
স্থানে কালিদাস দত্তের রচনা থেকে উদ্ধৃত দেওয়া হয়েছে। সুন্দরবন প্রসঙ্গে 
তাঁর একটি গরত্বপূণ“ রচনা এখানে উদ্ধৃত হল ৷ 

In this paper I intend to give a short account of some interesting 
Primitive statuettes. They consist of representations of two human 
beings under form of man and beast and two animals, Their 
grotesque appearances and other rude features indicate that they 
are handicrafts of some people of aboriginal culture. Portions of 


them were made from fantastic imaginations of their makers and 
portions from real forms of human beings. 


The findspot of the statuettes is situated in the southernmost area of 
the present. district of 24 Parganas of West Bengal, Formerly this 
tract was within the dense forest of the Sunderbans, abounding in 
tigers. rhinoceroses and other wild beasts, It’s reclamation work 
commenced in the latter part of the eighteenth century and since 
then with the extension of cultivation numerous villages have 
grown up here. These villages are mostly inhabited by agriculturists 
and lie within extensive paddy fields protected by embankments 
built on the sides of tidal rivers intersecting this tract. Some of 
the rivers are of great size, having a general southerly courses 
towards the Bay of Bengal. They are also connected with each 
other by a network of branches, 

There to fore many scholars doubted to whether this area was 
anciently populated. As to this W. W, Hunter made the following 
observations £ 


“Some ruins of! masonry buildings, the traces of old courtyards 
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and here and there some garden plants and shurbs remain to the 
present day- Remains of brick ghats and trates of tanks have also 
been found insolated parts of the forest and in one or two 
localities brick kilns two were discovered. There can be no 
doubt that settlers did occasionally appear in the Sunderban 
in olden times, but there is notbing to show that there was a 
general population.” 

This kind of belief was probably originated from the few and 
scattered remains of ancient human habitants which were found at 
that time. But since then with the gradual reclamation of the 
area hundreds of archaeological relics of the Maurya, Sunga, 
Kushana, Gupta, Pala and Sen periods have been discovered, They 
clearly testify that in the past human settlements existed in this part 
of lower Bengal from very early times. 

The pottery figures, referred to above, so long lay hidden 
underground of one of the aforesaid villages known as 
Harinanrayanpur, situated on the eastern bank of the river 
Hooghly about four miles to the south of Diamond Harbour. They 
suddenly came to light by erosion of the river. All of them were 
made entirely by hand by pinching up and pressing down soft clay 
according to the-requirements of their shapes, 

Of them body of a human statutette terminates at the waist and 19 
not furnished with legs but with cylindrical stand instead, The 
statuette represents a woman with three children, It is 6” inches 
in hight and has a jackal-like face with too leaf-like ears and 
similar head dress. The faces of the children are also jackal-like, 
Their bodies have been shown hanging, one on the back, below its 
shoulder and the other two within its’ arms, which are unusually 
big and not shapely. 


True significance of this statuette is unknown. It may be an 
embodiment of mother Goddess whose conception is associated 
with the oldest belief in the matriarchy. 


২০২ দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


The second statuette is 7” inches in hight. It has a bear’s body 
with a man’s face. It appears to be an image, of a bear man, 
Representations of primitive personifications of jungle animals as 
described above, have also been discovered in neolithic sites of 
other countries, 

The purpose for which the aforesaid therianthropic images were 
made can not he ascertained at present. They can hardly be toys. 
but sum rather to be embodiments of goddesses and gods of 
Primitive iconoguaphic pattern and most likely were used as votive 
offerings, 

Among the figures of the two animals mentioned above one is a 
model of a seated pig. It measurcs 4’ inches in height, Only the 
body and face of the beast have been shown and no attempt has 
been made to delineate its legs and tail. 

The other image of animal is roughly modelled and can not be 
identified. It is 2” inches in length and 3” inches in height, It has 
four feet, a long mouth, two big ears and a hump upon the back 
of its’ neck. 

We have no certain knowledge of the use of these statuettes too. 
They may be totems, 

The figurines described above came to light in association with ৪ 
large number of stone tools. I am also dealing with them here. 
As the aforesaid terracottas may be the handicrafts of the makers 
of the tools. 

The .tools are made of various kinds of rock, such as trap, jasper. 
flint etc. Some of them have polished exteriors. Their varied 
forms indicate that they served different purposes, The 
technological and typological affinity of them with tools discovered 
in the neolithic sites of India enables us to know that they are 
Products of some aboriginal People of neolithic culture. 


From the discovery of the aforesaid articrafts it appears that the 
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lower portion of the gangetic delta harboured in the past such 
people. Although particulars of them are lacking at present, they 
may be available if excavations are conducted in the findspot of 
the tools and its environments. It is reasonable to expect that 
vestiges of the habitations of the aboriginals may also be found 
there. The chance finds are highly suggestive of this, 


A few years back the archaeological Department of the Government 
of India excavated a proto-historic site within the district of 
Midnapur situated about 23 miles to the west of Harinarayanpur, 
the provenance of the tools mentioned above. Antiquities 
discovered there also include neolithic stone implements and other 
artifacts, This discovery proves that neolithic communities had 
settlements in this part of lower Bengal since very early times, 
I have already stated that the findspot of the artifacts described 
above, the village of Harinarayanpur, stands on the river Hoghly, 
The makers of the tools the neolithic people most probably lived 
there. Because we find most of the neolithic sites, yet discovered in 
other countries were situated like it by water. Hither they were 
near a lake or by the sides of rivers, This close-connection with 
water is explained by the fact that in their economy catching of 
aquatic animals took prime place. So it is certain that the river 
named above provided much of the articles of diet of the aborigines 
of Harinarayanpur like fishes, crabs, tortoises, oysters etc, 
Accumulations of calcified shells of the tortoises] have been found. 
underground close to the river eroded portion of the village and one 
of the accumulations disclosed also fragments of stone net sinkers. 
Besides the terracotta statuettes and stone tools described above many 
other artifacts such as charms, potteries, Tepresentations of human 
phalus of clay and various kinds of bone tools were discovered 
at the aforesaid village of Harinarayanpur. They have also the 
same kind of technical qualities like the after neolithic crafts. 
(Cae? থেকে উদ্ধৃত ) 
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দেবেশ রায় 


কলকাতা শহরের এক কোণে কয়েক লক্ষ তীর্থ যাত্রীকে আটকে রাখা যায় বটে কিন্তু 
ডারমণ্ডহারবার থেকে হারউড পয়েন্ট আর নামখানা পর্যন্ত ৫০-৫২ কলো'মটার 
রাস্তায় যাঁদ এই ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করা না যার তাহলে ভিড়ের চাপে হাজার-হাজার 
লোক মরে যেতে পারে, পাশাপাশি গ্রামের জীবনযান্তা Taras হতে পারে, এবং মেলা 
থেকে ঘটে যেতে পারে এমন আরো সর্বনাশ | 

এবার কলকাতায় অপেক্ষমাণ তীর্থযান্রীদের ছাড়ার সময় "থর করা হয়োছল 
১৩ GAT বেলা ১২ট[। সব যাত্রীদের একসঙ্গে ছাড়া হয় না । এখান থেকে 
এমন ভাবে ছাড়া হয়, যাতে ডায়গণ্ডহারবারে, কালীনগরে, হারউড পয়েন্টে ও 
নামখানার কোনো ট্র্যাফক জ্যাম না হয় ৷ একটা কোনো জায়গাতেও যাঁদ তেমন 
জট পাঁকয়ে যার, তা হলে দুদকের সমস্ত গাঁত প্রায় থেমে যাবে ৷ ডায়মণ্ডহারবার 
থেকে চাঁল্লণ িলোমটার মত দূরে কালীনগর পয়েণ্টে গাঁড়গুলোকে দু: ভাগ করা 
হয়। শতকরা ৬০ ভাগ গাঁড় GAA বে'কে নামখানায় যায় । সেখানে A চড়ে 
আধ ঘণ্টায় পেণীছয় সাগরদ্বীপের এক সামা চেমাগ;াড়তে। চেমাগ্ড়ীতে বাস 
মোতায়েন থাকে । সেখান থেকে 'মাঁনট চল্লিশের বাসযান্রা-তারপর মেলার জায়গা । 
হারউড AAG থেকে লণ্ড আরো কম সময়ের এবং সাগর মেলায় যাবার পথটা আর 
একটু বোঁশ সময়ের । 

অর্থাৎ সরকারকে কলকাতা থেকে সাগরমেলা পর্যন্ত প্রবাহটাকে ও চরম কয়েকটি ঘটা 
অব্যাহত রাখতেই হবে । গত কয়েক বছরের চেণ্টায় জলযান্রার অংশাটকে সংক্ষিপ্ত 
করে দেয়া সম্ভব হয়েছে_কারণ সবচেয়ে বোশ দূর্ঘটনা ঘটে জলেই | 1কন্তু তা 
করার জন্যে জেলার যেখানে যত লণ্ড আছে সব এনে জমা করতে হয়েছে নামখানার 
আর হারউড পয়েণ্টে, জেলার যেখানে বত বাস আছে সব নিয়ে গিয়ে ফেলতে হয়েছে 
সাগরদ্ীপের দুই সামায়-_চেমাগ:ড়তে আর কচুবোড়িয়াতে । 

যে কেউই বুঝতে পারেন এটা করার জন্যে কৃতটা সংগঠনশীন্ত দরকার | 

কিন্তু তবু যে করা সন্ভা হচ্ছে তার প্রধান কারণ যাত্রীরাই এখন অনেকটা 


সংগঠিত ৷ বা, বলা যায়, বোঁশর ভাগ যান্তীই এখন সংগাঠত ভাবে আসেন ৷ 
সাগরমেলায় ANS আয়োজন করতে হয় লাখ দশেক লোকের কথা ভেবে ৷ সাধারণত 


পৰিশিষ্ট ॥ ২ | ২০ 


ছয় থেকে আট লাখ মত লোক মেলায় আসেন । কোনো কোনো বছর, যেমন এ-বছর 
তার চাইতে কম। fe সেই কমটাকে হিসেবে ধরে ত আর ব্যবস্থা করা যায় না ৷ 
এই এত লাখ লোককে প্রধানত ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে AITAI ভিতরে একটা, 
দ্বীপখণ্ডে faa গয়ে ফারিয়ে আনতে হবে ৷ কুম্ভমেলায় বা হাঁরহরছন্রের মেলায় 
একটা জিরোবার অবকাশ থাকে । সমস্ত কাজকে দ: ভাগে করা যায়। প্রথম কাজ__ 
aata পেশছে দেয়া, দ্বিতীয় কাজ যাত্রীদের 'ফাঁরয়ে আনা । আর, এ দুটো মেলাই 
প্রধানত বড় শহরের পাশে ও বড় রেলস্টেশনের কাছাকাছি হয় বলে যাত্রীদের আসা 
যাওয়ার ব্যাপারে রেল ওয়ে সাহায্য করতে পারে । কিন্তু সাগরমেলায় এ দুটো 
AAAI কোনোটাই পাওয়া যায় না। সেখানে যাত্রীদের সাগরে পোঁছমনো ও 
fe আসার মধ্যে সময়ের প্রায় কোনো TRAE নেই । এমনকি সাগরদীপ 
থেকে ফেরার ঘাঁদ অন্য পথ থাকত, তা হলেও না হয় প্রবেশ-গুস্থানের স্বতন্ রটে 
চালু করা যেত ৷ কিন্তু সে সব কোনো স্মাবধেই নেই ৷ যেপথ 'দয়ে প্রবেশ, 
সে পথ দিয়েই নিষচ্কমণ--২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টা নিয়ত চলা, নিয়ত চলা, স্থলপথে, 
জলপথে, নিয়ত চলা । সাগরমেলা শুধু সাগর দ্বীপেই হয় না__কলকাতা থেকে 
সাগর পর্যন্ত প্রায় ১৫০ গিলোমটার পথ জুড়েই আসলে সে মেলা চলতে থাকে | 
কলকাতা থেকে TAHA যাওয়ার কথাই বারবার আসছে ও আসবে ৷ কারণ এটাই 
প্রধান, প্রায় একমাত্র পথ। ওাঁড়শা ও মোঁদনীপুর থেকে ছোট-বড় নৌকোয় অনেক 
যান্রী সরাসাঁর মেলায় চলে আসেন ৷ প্রাত বছরই যান, এবারও এসেছেন ৷ কিন্তু 
ঘান্রী সংখ্যার প্রধান অংশ আসেন বাসে, 'রিজার্ভ'্ড বাসে । এই বাসভাড়া করে 
যাত্রীদের আসার ফলেই মেলাকে সংগঠিত চেহারা দেয়া সহজতর হয়েছে।. এই 
বাসগদুলোই নানা জায়গা থেকে কলকাতায় ঢোকে, কলকাতা থেকে নামখানা-হারউড 
পয়েন্টে যায় আবার সেখান থেকে যাত্রীদের “নিয়ে নিজেদের গন্তব্যে চলে যায় । 

তাই কলকাতার গড়ের মাঠেই হোক আর নামখানা-হারউড পয়েণ্টেই হোক যানীদের 
সঙ্গে সঙ্গে বাসেরও মেলা বসে যায় । তাতে জায়গা অনেক বেশি লাগে বটে কিন্তু 
যাত্রীরা অনেক গোছানো থাকে ৷ নামখানায় বাসস্ট্যাণ্ডই ত এবার একটা দেখবার 
মত ব্যাপার হয়োছল ৷ সেখানে বাসগনুলোকে লাইন বেধে দাঁড় করানো হয় যাত্রীদের 
সেখান থেকে লণ্-জোঁটিতে হেঁটে যেতে হবে ৷ 

fare তীর্ঘযান্রীদের সঙ্গে বাস একেবারে মিলেমিশে "ছিল কলকাতায় আউট্রাম ঘাটের 
“ধারে । সেখানে তীর্ঘযান্রীদের সংবর্ধনা জানাতে RISA সমাজসেবা সংস্থা ক্যাম্প 
তৈরি করছিলেন ৷ ক্যাম্পগমলো সব একই কায়দায় তৌর- কাপড় বা চট TA ঘেরা 


২০৬ দাঁক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবাত্ত * 


লম্বা একটা ঘর। তার বাইরে সেই সমিতির একটা আঁফিস, পাশে, বা, কোথাও 
আলাদা করে রান্নার ব্যবস্থা । যাত্রীরা মাঠের মধ্যে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন, রাতে 
এ সব ক্যাম্পের ভেতরে গিয়ে শুতেন। কিন্তু এই অস্থায়ী ছাউনিতে ত আর তাঁরা 
তাঁদের সর্বস্ব নামাতে পারেন না । তাই যাত্রীরা যে ক্যাম্পে রাতে শোবেন, তারই 
আশেপাশে বাসগুলে'ও দাঁড় করানো, তাঁরা বাসের ভিতর থেকে দরকারি জিনিসপন্র 
নামিয়ে কাজকর্ম করছেন, আবার বাসে তুলে রেখে আসছেন । রাতে কেউ কেউ 
বাসের ভেতরে বা ওপরেও শোন । 

কলকাতার এই প্রাক মেলার দেখা গেল কলকাতায় এক-একটা রাজ্য বা জেলার নামে 
কত সমাজসেবা প্রতিষ্ঠান আছে। হরিয়ানা নাগারিক সঙ্ঘ-এর ক্যাম্পে জিজ্ঞাসা 
TMT হরিয়ানা থেকে কত লোক এসেছেন ? যাঁরা আঁফসে ছিলেন তাঁরা বেশ 
TA, দেখতে ৷ বড়লোক এটাও বোঝা যায় । সামনে একটা maTo গাড়িও ছিল | 
তাঁরা বললেন__“এখানকার ক্যাম্প শুধু হারয়ানার লোকজনের জন্যে নয়, যে কোন 
জায়গার লোকই এখানে থাকতে পারেন 1” ‘ 

“হাঁরয়ানার কেউ ক এখানে নেই ?” 

“হারয়ানা থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরা শহরের ভেতরে নানা ধর্মশালায় জায়গা করে 
নিয়েছেন, বা 1বাভিন্ন জায়গায় ছাড়িয়ে আছেন ।” 

অর্থাৎ, সরকারি এই রিসেপশন পয়েণ্ট ছাড়া অনান্রও সাগরযান্রীরা ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে 
থাকেন ৷ 

কিন্তু এই 'রিসেপশন পয়েন্টে যেটা বিস্ময়কর aeie বাঙালি সমাজসেবা 
প্রতিষ্ঠান নেই কলকাতা শহর ও পাশ্চিমবঙ্গের রাজধানণ, আজকাল নানা উপলক্ষে 
নানারকম সমাজসেবা সংস্থার কাজকর্মের খবর পাওয়া যায়। {কিন্তু এখানে বাঙালি 
“যাত্রীরা কেউ আসেন না বলেই fe কোনো বাঙাল প্রাতষ্ঠান এখানে যাত্রীদের 
প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন না? এমন-ীক গঙ্গাসাগরের মেলার 
জায়গ৷তেও কোনো বাঙালি প্রাতষ্ঞানকে কাজ করতে দেখা গেল না। “লোকনাথ 
Gat সমিতি” বলে একটি প্রাতষ্ঠানের কিছ ফেস্টুন গঙ্গাসাগরে দেখা গেল বটে কিন্তু 
সৈ ত একজন সন্ন্যাসীর অনদুগামীদের সংস্থা, যেমন আছে রামকৃষ্ণ {মিশন বা ভারত 
সৈবাশ্রম সঙ্ঘ | 

অথচ, বাকুঘাট-আউল্রাম ঘাটের এই facie পয়েণ্টে বিভিন্ন সেবা সাঁমাতর ক্যা্প 
ও ফেস্টুন দেখে বোঝা যায়, কলকাতায় অবাঙালিদের সমাজসেবা প্রাতষ্ঠান কত আছে 1° 
- কালোধোয়া বৈশ্য সাঁমাঁত, হারিয়ানা নাগাঁরক সঙ্ঘ, আজমগড় সাঁমাত, বালিয়া সেবা 


পারাশিষ্ট॥ ২ ২০৭ 


সাঁমাত, কাশীবিশবনাথ সেবা সামাতি, সুলতানপুর সমাজ, (মোঁমনপুর ), আখল 
CEO সুলতানপুর সমাজ, অবধ সমাজ, অগ্রবাতি সমাজ (বুন্দেল ), প্রগতিশীল 
কান্যকব্জ সাঁমাঁত, অবধ সেবা সমাজ, ওয়েস্ট বেঙ্গল যাদব সমাজ, পাশ্চিমবঙ্গ ভোজপর 
সমাজ, ব্যবসায়িক সঞ্ঘ ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 

বাসে করে তীর্ঘযান্রায় জাসার ফলে তীর্ঘযাত্রীরা অনেকখানি গোছানো |. তাঁরা 
বাসে (জিনিসপত্র রেখে খানিকটা ঝাড়া হাত-পায়ে এঁদক-ওঁদক করতে পারেন । আর 
দুর-দুর জায়গা থেকে বাসে আসার ফলে তাৰ্থযান্তাটা শুধু গঙ্গাসাগরেই সীমাবদ্ধ 
থাকে না ৷ বালিয়া থেকে সাত বাস বোঝাই যাত্রী এসেছেন ৷ এক-এক বাসে অন্তত 
৭০-৮০ জন Mat! তাদেরই একজন এক কলেজের অধ্যাপক । আর একটু 
[জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, প্রাইভেট কলেজের ৷ "তান বললেন, “প্রথমে গয়া, তারপর 
রাজগীর, সেখান থেকে দেওঘর, দেওঘর থেকে গঙ্গাসাগর, গঙ্গাসাগর থেকে তারকেম্বর 
ও তারকেন্বর থেকে পুরী__পুরী থেকে সোজা ফেরত বালিয়া |) কিন্তু এ সত্তেবও 
গঙ্গাসাগরটাই সব SANAA প্রধান লক্ষ্য । আর সব জায়গায় ত তীর্থদশন-_- 
বছরের যে কোনো সময়েই করা যায় ৷ 

বাসে করে যাঁরা এসেছেন তাঁদের আর্থক অবস্থারও একটা অনহমান করা যায় | উত্তর- 
প্রদেশীবহার সীমান্তকে যাঁদ গড়-দ:রত্ব ধরা যায় তা হলে হিসেবটা দাঁড়ায় যাতায়াতে 
৮০০ টাকা ৷ তীর্ঘযান্রার সময় খাওয়া খরচটাই সবচেয়ে কম, ধরা যাক মাথাপিছু 
১০০ টাকা । ফিরে গিয়ে UAA ভোজন বাবদ অনেককে হাজার দুয়েক পর্যন্ত খরচ 
করতে হয় । এই শেষ হসেবটা মেনে নিলে তার মাথাঁপছ; বরাদ্দ দাঁড়ায় ৭০০ মত। 
স্যতরাং মাথাপিছ; খরচা ১৫০০-১৬০০ দাঁড়িয়ে যায়। সেটাকে অনেকে বাঁড়য়ে 
হাজার দুয়েক বলে থাকেন | 

তীর্থযান্রার় পাঁরবার ধরেই সবাই আসেন, গ্রাম বা শহরের পাড়া ধরে ত বটেই ৷ তাই 
৭০-৮০ জন যাত্রীর মানে অনেক সময় দাঁড়ায় ২৪-২৫ট পাঁরবার । এতে নানাদক 
দদয়েই Alay হয় । বাসে একটি ড্রাইভার থাকেন ৷ সাহায্য করার লোকও থাকেন 
দ;্একজন ৷ এছাড়া পাণ্ডা একজন । অনেক সময় এক বড় পাণ্ডার তদারাঁকতে 
একাধিক বাস আসে ৷ সব বাসে তাঁর অধীনে ছোট পাণ্ডারা থাকে ৷ 

বাবুঘাট-আউট্রাম ঘাটে যেমন, তেমাঁন গঙ্গাসাগর মেলার জায়গাতেও দেখা যার বিভিন্ন 
দ্বেচ্ছাসেবা SACI থেকে ঢালাও খাবার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও বৌশর ভাগ যাল্রীও 
নিজেরা আলাদা রান্না করে নেন ৷ তাঁদের সঙ্গে ছাতু থাকে, জল দিয়ে মেখে যেটা 
সহজেই খাওয়া যায়--র্লামনার হাঙ্গামা পোয়াতে হয় না। আটা থাকে-_একটু জায়গা 
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_ পেলেই আটা মেখে রুটি সেকে নেন ৷ সেজন্যে ইট 1দয়ে চুলো যেমন বানানো হয়, 
তেমনি আবার অনেক পাঁরবারই স্টোভ নিয়ে আসছেন | জনতা স্টোভ প্রায় দেখাই 
যায় না, বৌঁশর ভাগ পারবারের সঙ্গেই পাম্প দেয়া স্টোভ । কিন্তু পুরনো প্রাইমার 
স্টোভের মত নয়, নতুন চৌকো স্টোভ, পাশে কেরোসিন ঢালার সাঁল'ডারের মত 
জায়গা | 
তীর্থ করতে যে টাকা লাগে আর খাবার দাবার এই যে ব্যবস্থা তা থেকে মনে হয় 
একেবারে গাঁরব মানুষজন গঙ্গাসাগরে কমই আসেন। অন্যান্য তীর্থে ট্রেনে করে 
যাবার সুযোগ থাকে । গঙ্গাসাগরে সে সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে । ফলে 
গঙ্গাসাগর যেন একটু CaS আয়ের মেলা | 
একটু খোঁজ করে জানা গেল, প্রায় প্রত্যেক বাসেই গাঁয়ের বা টোলার দু-একজন গাঁরব 
TIA আছেন, তাঁদের 'বান পয়সাতেই আনা হয়েছে । আর আছেন কিছ; সাধ, 
সন্ন্যাসী চেহারায় ভাখাঁর । তাঁদেরও fafa পরসাতেই আনা হয়েছে । যেটা জানা 
গেল না তাঁদের 1দয়ে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের ফাইফরমাশ কী রকম খাটানো হয় l 
একটা তথ্য জানতে কৌতুহল হয় যে অন্তত গঙ্গাসাগরে ও কলকাতায় এত খাবারদাবার 
ব্যবস্থা থাকা সত্তেৰও বোশর ভাগ যান্রীরাই কেন গনজেদের রান্না {নিজেরা করে নিচ্ছেন | 

সার্বজনীন খাওয়ার জায়গাগুলোতে তত fey নেই-__কেবল চা-খাওয়ার জারগা- 
গুলোতে বিরাট লাইন, মাটির alae পাহাড়প্রমাণ। আবার, কড়াই ইত্যাদির সাইজ 
দেখে আন্দাজ করা যায় AAS হয় বেশ রাজসূর যজ্ঞের সাইজে । তাহলে সে রান্না 
খাওয়াও ত হয়। 

জিজ্ঞাসাবাদ করে কতকগুলি কারণের আন্দাজ পাওয়া যায়। হয়তো এর মধ্যে 
বহার-উত্তরপ্রদেশের জাত-পাতের ব্যাপারও খানিকটা আছে। মেলায় এসেছে বলে কি 
সবার সঙ্গে এক পাতে খেতে হবে নাক, বা যে জায়গায় এটো পাঁরৎকার করা হচ্ছে না 
সেখানেও পাত ফেলতে হবে? আবার, হয়তো একটু অর্থনৈতিক কারণও আছে | 
মধ্যাবত্ত পারবারের কেউ এরকম লঙ্গরখানার মত খেতে চান না। যেমন, যাঁরা পারেন 
তাঁরা বাবুঘাট-আউদ্রাম ঘাটের রিসেপশন পয়েপ্টেও আসেন না, শহরের অন্যত্র থাকেন | 
কিন্তু জাতপাতের কারণেই হোক আর অৰ্থনৈতিক কারণেই হোক, তীর্ঘযান্রার 
সামাজিক মর্যাদা রাখার দায় কিন্তু মেয়েদেরই । এমনাঁক, তীর্ঘযান্রা বলেই পাত 
পরমগুরুর বা *বশুর-শাশঢুঁড়ির সেবার বহরটা বরং একটু বাড়েই। তাই রান্নাবান্না © 
মেয়েরাই করছেন, জলও তাঁরাই টানছেন | এবং এও দেখা গেল, যে সকালের বা 
RTA রোদে ‘মরদ’ কুচাক পর্যন্ত কাপড় তুলে মাদুরের ওপর “A আছেন আর 


_ পারশিন্ট ॥২ ২০৯ 


স্ৰী ঘোমটা দিয়ে তার পায়ে তেল মালিশ করছেন। আকাশের নীচে শুয়ে ‘sane 
অবাশ্য পাশাপাশি দাঁড়ানো সহযাত্রীদের সঙ্গে 'গপ্পসপ্প' করেই চলেছেন । 
গঙ্গাসাগরের মেলায় যে লাখলাখ লোক আসেন তাঁরা এই ভারতবর্ষট/কেই নিয়ে 
আসেন ৷ সাগরমেলায় তাঁ্থ যাত্রীদের মধ্যে বাঙালর সংখ্যা সবচেয়ে কম। অন্যান্য 
প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশ আসেন বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে । দুরত্ব অনুযায়ী 
তীর্ঘযান্্রীর সংখ্যাও কমে ৷ 'বিহার-উত্তরপ্রদেশের জাঁমর দাঙ্গায় যারা খেতমজনর ও 
কষানদের হত্যা করে বাড়াত টাকা জমায় তাদেরই একটা বড় অংশ বাসভাড়া করে-_ 
এবার ত কয়েকটা 'ভাডও বাসও দেখা গেল__তীর্ঘযান্রা় আসে ৷ তাদের সঙ্গে 
নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষও আসেন ৷ কিন্তু এ কাটি দিন কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপ 
পর্যন্ত ছাঁড়য়ে পড়ে এক মধ্যযুগের ভারতবর্ষ-_তারা মেয়েদের মনে করে ভূমিদাস, 
তারা গর: আর গঙ্গাকে মনে করে পরলোকের গ্যারা্ট, তারা তীর্থ যাত্রাকেও মনে 
করে হঠাৎ-বড়লোকদের প্রাপ্য বিশেষ alae’ বা “প্রাভলেজ’ । সে মেলার দিন 
শেষ যে-মেলায় দীন-দারদ্র মানুষ তার ইহকালের বাঁচার লড়াইয়ের জোর সংগ্রহ করতে 
তীর্থক্ষেত্রে আসত । এখন আসে টাকা-হাতে-পাওয়া জোতদার ও মধ্যাবত্ত। ভারত- 
বর্ষের অর্থনৈতিক 1বকাশের বিশেষ ধরন সব মেলারই চাঁরত্র বদলে দিয়েছে, গঙ্গা 
সাগরেরও বদলেছে | 
কিন্তু মেলার চেহারাটা ত আছে সেই আগের মতই ৷ অত লাখ-লাখ মানুষ প্রায় 
একই রকম চেহারা নিয়ে মেলায় ঘুরে, বেড়াচ্ছে, তাতে সহজেই মনে হতে পারে এ Tia 
সেই এস-ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ, “সেই ট্রযাডশন-"*৮”। কিন্তু এমন সনাতন 
ও অপ্পাঁরবর্তনীয় ভারতবর্ষ আছে একমাত্র তাদের মাথায় বা মনে যারা সময় বদলের 
প্রো মু্নাফাটা আইীনি-বেআহীনি পথে পকেটদ্থ করেছে । দিনবদলের ফলে যাঁদ 
সম্পাত্তি বেড়ে হয়ে থাকে দশগুণ, লাভের অঙ্ক বেড়ে থাকে 1বশগ:;ণ, তা হলে সেই 
ঘাড়াঁত টাকায় একটু “সনাতন ভারত’ করে আসা ক্ষাত কী? 
গন্গাসাগর নিয়ে যাঁরা ধর্ম করতে চান আর গঙ্গাসাগরকে যাঁরা আধ্যীনক করতে চান 
তাদের ভেতর 'বরোধ ধারে-ধীরে পাঁকরে উঠছে ৷ রানু ঘোষ যখন চাঁব্বশ পরগনার 
জেলা সমাহর্তা ছিলেন, তখন তিনি সাগর দ্বীপে নানারকম উন্নয়ন কর্মসূচি 
নয়োছলেন | তাতে কাঁপল Ata আশ্রমের সেবায়েতরা রাগ করোছিলেন | কারণ, 
সাগর দ্বীপ যত বোশ অগম্য থাকে, যত বৌশ রহস্যাবৃত থাকে, যত বোঁশ 
চোখের বাইরে থাকে-__তীর্ঘ-্থান হিসেবে, ততই তার টান বাড়বে । একবার এই 
আশ্রমের সেবায়েতরা এমন হমাঁকও 1দয়োছলেন যে তাঁরা কাঁপলমপীনর আশ্রম 
দাঁক্ষণ_-১৪ 
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অন্য জায়গায় নিয়ে াবেন। এখন তাঁরা নিয়ামত ভাবে সাগর দ্বীপের যুব- 
আবাসের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। তাঁদের আঁভযোগ এই আবাসে মুরাঁগ খাওয়া 
হয়, তাতে এই তীর্ঘন্থানের পাঁবন্রতা নষ্ট হচ্ছে। 

সেবায়েতরা যাঁদ কাঁপল মুনির আশ্রম অন্যত্র নিয়ে যেতেন তাতে অন্তত একটা প্রমাণ 
হত যে কাঁপল sina এই আশ্রমাঁট অন্ততঃ মহাভারতের মত পুরনো নয় এবং 
তীর্থের পাণ্ডাদের খেরাল-খীশতেই তার স্থানপাঁরবর্তন হতে পারে ॥ কিন্তু 
সেবারেতদের কাছে কাঁপল EAS আশ্রম ও গঙ্গাসাগর মেলা বাৰিক আয়ের প্রধান 
অবলম্বন তাঁরা কোনো ভাবেই এই আয়ের পথাঁটকে বন্ধ করতে পারেন AT! 
বা, এই আয়ের পথ বন্ধ হওয়ার কোনো ative নিতে পারেন না। সাগর দ্বীপ 
যাঁদ একটা টুরিস্ট স্পন্ট হিসেবে প্রাতাণ্ঠত হয়ে যায়, তা হলে মা গঙ্গার TRIS 
1কছ:টো ত কমে যাবেই । 

অথচ সময়ের হাওয়া ত সাধুসন্নযাসীদেরও গায়ে লাগে। সাগর মেলায় সারা দেশ 
থেকেই সাধসক্ন্যাসীরা এসে থাকেন-_সারা দেশ মানে আঁবাঁশ্য প্রধান পর্ব 
আর্াবর্ত। দাঁক্ষণ থেকে কোনো সাধ্‌সন্গ্যাসী আসেন AT । 

সাধনসন্গ্যাসীরা নিজেদের গর বা মঠ অননু্যায়ী কতটা আলাদা তা ঠিক বোঝা 
গেলনা । এক জায়গায় লালবাবার নামে একটা হোগলা দিয়ে ঢাকা আঙিনা 
দেখা গেল বটে কিন্তু সেটা বোধহয় কলকাতার রিসেপশন সেপ্টারের মতই ব্যাপার-_ 
হরিয়ানার ক্যাম্পে যে হরিয়ানার লোকই থাকবে, তা কে বলেছে? সৈ-রকমই ত 
অনেকগুলো চাকৎসাকেন্দ্ৰ খুলোছিলেন লোকনাথ-এর শিষ্যরা । কিন্তু সেটাও © 
মঠের ব্যাপার নয় | আমার সন্দেহ_বাভন্ন নাম করা সাধু-সন্যাসী গঙ্গাসাগরের 
কষ্ট সহ্য করতে চান না, তাই তাঁরা বা তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা এখানে আসেন AT | 


কুম্ভমেলা ত শহরের কাছাকাছি হয়__সেখানে শিষ্যরা থাকার আরামটুকুর ব্যবস্থাটা 
অন্তত করে দিতে পারেন | 


সাধন-সন্ব্যাসীদের ভেতর শ্রেণীভাগটা বেশ স্পষ্ট | একদল ত আসলে 1ভখারি-_ 
ভিক্ষে পাওয়ার সুাঁবধে হবে বলে সন্ন্যাসীর ভেক ধরেছে । তাদের কেউ কোনো 
রকমে একটা চিমটে, কেউ কোনো রকমে একটা পাগাঁড় জোগাড় করেছে । কেউ 
কেউ আবাঁশ্য বোধহয় এ পেশার পুরনো লোক-_তাদের জটা-টটাও বেশ পুরনো | 


একজনকে দেখা গেল রাস্তায় পাওয়া চটই সেলাই করে পরেছে ৷ তাকে হয়ত 
চটবাবা বলা চলত ৷ 


“এদের ওপরের ভাগে আছে একদল সন্ন্যাসী যারা ভিক্ষুক নয় কিন্তু ভিক্ষা নিয়ে 


ATAPI ॥ ২ ২১১ 


থাকে ৷ তারা মেলার মধ্যে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে নেই__আছে মেলার আর-এক সীমায় 
কাঁপল iaa মান্দরের প্রবেশ-প্রস্থানের রাস্তার দুপাশে । মান্দরের যাত্রীরা 
তাদের সামনে রাখা গামছায় বা কাপড়ে পয়সা, চাল, ডাল ইত্যাঁদ য়ে যাচ্ছেন । 
এদের ওপরের ভাগে যারা তাদের ঠিক সন্ন্যাসী বলা চলে AT! অন্যান্য মেলার 
সাক্কাসের বদলে তারা এখানে এক-এক দেবতার মুর্তি ও মান্দর বানিয়ে ঘন্টা 
বাজিয়ে তীর্ঘযাত্রীদের ডাকছে। কালী, কৃষ্ণ, গোপাল, যম_এ-সব ত আছেই 
”কন্তু সবচেয়ে বৌশ আছে হনুমানের মান্দর ও wel হনুমানের জীবনের 
নানা ঘটনাই এসব fete ধরা আছে । একটা 1বরাট হনুমান মাত ছিল 
বুক চিরে রামসীতা দেখাচ্ছে | 

এর ওপরের ভাগে যে AAA তারা হোগলার এক-একটা ছোট FIO ধ্যান 
জালিয়ে চিমটে ACOTA আছে । এক-এক কুঠাঁরতে একাধিক সাধ, কোনো- 
কোনো কুঠারতে চারজনও ৷ এক-এক কুঠারতে দ:-একজন চেলার. কাজ করছে__ 
অর্থাৎ তারা যাত্রীদের ডাকছে, কপালে টপ পাঁরয়ে দিচ্ছে, পয়সা নিয়ে প্রণামীর 
মত ফেলে দিচ্ছে । কোনো-কোনো সাধ; এমন ভাবে বসে আছে যেন নিজেরাই 
মেলা দেখছে । কেউ কেউ আবার পদনাসনে বা বজাসনে_ যাত্রীদের মন-ভোলানোর 
মত ভাঙ্গতে ৷ যাত্রীরা এদের কাছে যাচ্ছেন, প্রণাম করছেন, প্রণাম দিচ্ছেন! 

{কিন্তু এদের তাও 1নিজেদের সন্ন্যাসীগ্িরির জন্যে মেহনত করতে হচ্ছে । এরা 
ছাড়া আর-এক দল সাধ; দেখা গেল যারা কষ্ট করে সাগরেও নামে নি বা মান্দরেও 
যায় নি বা এমন-ক মেলাতেও বেরয় "নি । এরা কখন স্নান করল সেটাও জানা 
যায় না | হোগলার বেড়া দেয়া বেশ বড়-বড় ঘেরের মধ্যে এরা দল বেধে আছে। 
হোগলার গেটটা খাঁনকটা আবজানো । মাথার ওপরে হোগলার ছাউীন। মাঁটর 
ওপরে 1কছ; হোগলার ওপরে এরা 1নজেদের বিছানা পেতে শুয়ে বা আধশোয়া 
হয়ে আছে। এক-একটা বড়, ঘরের মধ্যে এরা যে রকম ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে আছে 
তাতে বোঝা মুশীকল এরা একটাই দল নাকি নানা দল। খেয়াল করলে বোঝা 
যায়, এক-একজায়গায় AISA পাশে একজনই বসে--বাকিরা চেলা । 1কল্তু এদের 
কারো মধ্যে কোনো উত্তেজনা নেই । অনেকটা জংশন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের ভাব ৷ 
সকালে নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে আরাম করছে, কেউ ট্রানাজিস্টর শুনছে, 
কেউ আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে প্রসাধন করছে, কেউ foai দিয়ে দাঁড় আচড়াচ্ছে, 
ধ্যানর সামনে এক ALCS দোঁখ আয়নায় দেখে দেখে মুখে ও শরীরে গঙ্গা মাটির 
প্রলেপ লাগাচ্ছে। তখন সকাল । ধ্যানতে কয়েকটা কাঠ ফেলে TT বাড়িয়ে 


২১২ দাক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


চারের জল ফোটানো হচ্ছে । বেশ বড় বড় পাত্রে সাধুরা চা পান করছে। এক 
জায়গায় একটা বড় নেসকাফের কৌটোও দেখা গেল ৷ 


এই সব দঙ্গলের যারা বুড়ো সাধ; বা মুল সাধু তাদের দেখে আঁবাশ্য বোঝা যায় 
যে সন্ন্যাসীর পেশায় তারা পুরনো । তাদের জটা আছে, ভাঁড় আছে, গায়ে রোম 
আছে। কিন্তু বাঁক যারা তাদের অনেকেই ছেলে-ছোকরা, যেন মেলায় আসার সময় 


“মেলাকা কাপড়া” পরে এসেছে ৷ আমি ছবি wale’ দেখে এ-রকম একজন পোজ 


দিল ৷ আর একজন ধমকে বের করে দল । তার রাগের একটা কারণ সে প্রকাশও 


করে_-দেবার aT নেই, ফটো 'খ'চতে এসেছ 2 এরা মেলায় বসে ত আর 


পরসা নেয় না_ বোধহয় মেলার আসার আগেই এদের শিষ্যরা এদের গঙ্গাসাগরের 
ট-এ দিয়ে থাকে | 


সাধশদের মধ্যে সবচেরে বড় আকর্ষণ নাঙ্গা সন্ন্যাসীরা । এদের জন্যে প্রধানতম 
জায়গাটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কাঁপল মুনির মান্দরের বিপরীত 1দকে একটা বড় 
SUSAR অনেকটা জায়গা [ঘিরে রাখা । তার মধ্যে হোগলার কুঠাঁরর মধ্যে একাধিক 
নাঙ্গা সম্যাসী | প্রথম দিকে দুটো-একটা কুঠাঁরতে নাগা সন্্যাসীরা পদ্মাসন বা 
এরকম কোনো আসনের ছলে নিজেদের লিঙ্গ একটু লঃাকরে রেখেছে । অর্থাৎ তারা 
থে নাঙ্গা এটা ব্যাঝয়েও একটু আড়াল দেয়া । একজন ত একটু নেট awe 
পরে ছিল। কিন্তু, তার পরই এক-এক কুঠাঁরতে সন্যাসীদের নিজেদের মধ্যেই 
যেন প্রতিযোগিতা কে নিজের লিঙ্গ কতটা দেখাতে পারে। . অধিকাংশই যুবক, 
শরার মেদহীন ও পেশীবহুল। সামান্য দাঁড় আছে। চুল এলানো ৷ প্রত্যেক 
কুারতেই ধ্যান জহলছে। প্রত্যেক সন্যাসীর গায়েই ছাই মাখা ৷ এদের বয়স 
“WS ও গড়ন AE সন্দর। দেখে বোঝা যায় যে স্বাস্থ্যে ও গড়নে নগ্নতা 
AEI দেখার সেই স্বাস্থ্য ও গড়ন সয়ে রক্ষা করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই 
নিজেদের লিঙ্গ দেখাচ্ছে ও তারস্বরে Siaka creel তীর্ঘযারীরাও 
দল বেঁধে আসছেন, প্রণাম করছেন ও লিঙ্গে ফুল ছ:ইয়ে' মাথায় দিচ্ছেন! 
প্রদর্শনে এই সন্ন্যাসীদের যেন একটা পারদার্শতাই আছে । একজন ত একটা 
কপাণের হাতল নিজের লিঙ্গে পাক দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে | দেখে মনে হয় 
জেলায় নাঙ্গা সেজে পরসা উপার্জন এদের পাট“ টাইম পেশা- প্রত্যেকেই অন্য 


কোনো চাকার বা ব্যবসা করে। নাঙ্গা সন্ন্যাসী ছাড়া মেলা বা তীর্থ সম্পূর্ণ হয় 
না। এরাও তাই নিজেদের দাম আদার করে নিতে পারে ॥ 


পরিশিষ্ট ৷৷ ২ ২১৩ 


দশ লাখ WIA যেখানে দশ লাখ মজা সেখানে । গঙ্গাসাগরের মত এত বড় 
মেলায় সেই মজা দেখতেই ত শুধু আসা যায় | 

যেমন গঙ্গাসাগরে কত মানুষ এবার এসেছেন তার হিসেব কী করে পাওয়া যায়? বা 
করা হয়? সে উত্তর পেলাম ডায়মণ্ড হারবারের এসাড-ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে । মৈত্ৰেয়ী আমার বন্ধু দীপেনের ছোট বোন ৷ বস 
এস পরীক্ষা দিয়ে ও হাকিম হল আমাদের চোখের সামনে ৷ কিন্তু ওর হাঁকাম যে 
চোখে দেখতে হবে তা ত ভাব নি কখনো ৷ ডায়মণ্ড হারবারে মৈত্রেয়ীর আফস ও 

বাংলোতে গিয়ে শুনলাম, এস-ি-ও “সাহেব” আছেন কাশীনগর পয়েন্টে । তারপর, 

শেষ বিকেলে কাশীনগর পেণীছে দেখ এটুকু মেয়ে ট্র্যাঁফক তরঙ্গ সামলাচ্ছে রণক্ষেত্রের 

ব্যস্ততায় ও নিপুণতায়। সঙ্গে তার কর্মাদের বিরাট বাহিনী । হোগলার বেড়া আর 

চালের অস্থায়ী আবাস এস-ড-ও-র ক্যাম্প । সেখান থেকে প্রত ACO" বাস আর 

ট্রাক পাঠানো হচ্ছে নামখানার "দিকে আর হারউড পয়েণ্টে । পাঠানোর সময় ফোনে 

আসা খবর 1মালয়ে নেয়া হচ্ছে-কোথায় এখন কত লণ্ড আছে--যাতে কোনো জায়গায় 

হঠাৎ কোনো জ্যাম না হয়। ASA মাঝখানে এক বাস ব্যাক করে-করে মুখ 

ঘোরাচ্ছিল। এস-ডি-ও “সাহেব” তাকে যেভাবে শাসালেন তাতে আমারই বুক 

qisa যাচ্ছিল | যাত্রীর হিসেবটা মৈত্রেয়াই বোঝাল। তাদের কাছে প্রত্যেকটা 

ট্রাক বা বাসের নম্বর লেখা আছে ৷ তারা ধরে কোনো একটা ট্রাক বা বাসে ৭৫ জন 

আছে। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় পর্যন্ত ৪০০০-মত ট্রাক গেছে । তাতে যাত্রী ' 
দাঁড়ায় ৩ লক্ষ ৷ কিন্তু তখন ত ১৩ তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটা । সারা রাতের 

মধ্যে সেটা বেড়ে হবে ৫ লাখ। তা ছাড়া নদী পথেও হাজার পঞ্চাশ পর্যন্ত যাত্রী 

আসতে পারে | 

গঙ্গাসাগরে যাওয়ার সমর আর ফেরার পর বেশ কছক্ষণ নামখানার মেলা আঁফসে 

রসেছিলাম। আঁতাঁরন্ত জেলা শাসক আনিল চক্রবরতাঁর তত্ত্বাবধানে নামখানা, কাকদ্বীপ 

ও ডায়মণ্ড হারবারের "তিন বি-ীড-ও, তাঁদের সহকমাঁদের fata “ফ্রণ্ট” সামলাচ্ছিলেন | 

গল্পকার বন্ধু মানিক চক্রবতাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিন চিরকাল এই কাজই করে 

আসছেন, যাঁদও সাগরমেলা এবারই তাঁর প্রথম ৷ নারারণপুর (নামখানা) ব্লকের 

feise দিলীপ মতের ওপরই চাপটা বৌশ কারণ রকটা তাঁর, একটা টাওয়ার 
বানানো হয়েছে আর গোটা নয়েক জোঁট ৷ ছটা-মত জোঁট লঞ্চের জন্য, তিনটে 
নৌকোর । টাওয়ার থেকে প্রবল মাইকে লণ্ডগমলোকে নাম ধরে ডেকে-ডেকে নির্দেশ 
‘দেয়া হচ্ছে কোন জোটতে ভিড়তে হবে । আর যাত্রীদের আটকানোর চেক পয়েণ্টে 


২১৪ দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


নির্দেশ যাচ্ছে কত যাত্রী ছাড়তে হবে ও যাত্রীরা কোন জোঁট দিয়ে কোন লণ্চে উঠবেন ৷ 
লণ্গুলো ত ছাড়া হচ্ছে হাতানয়া-দোআনিয়া নদীতে ৷ সেটা ছোট নদী ৷ সূতরাং 
যেকোনো মুহুর্তে নদীতেও HSS জ্যাম হয়ে যেতে পারে । একটা জেটিতে বোশ 
লণ্ড লাগালে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে । এই সবটাই সামলানো হচ্ছে মেলা আঁফস থেকে । 
এর মধ্যেই তাদের কাছে অনবরত নানা লোক নানা সাহায্যের জন্যে আসছে । অজস্র 
হারিয়ে যাওয়া লোককে খুঁজে দেয়ার অনুরোধের সঙ্গে সঙ্গে কে বাস হারিয়ে ফেলেছে, 
কার ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাতে ব্যাঙ্ক অদ্বাকার করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম 
সমস্যার সমাধানে মেলা অফিনকে ব্যন্ত হতে দেখলাম । আমাদের সরকার আঁফসের 
লোকজণরা কাজ করেন না-_তাঁদের আঁভযোগ নিশ্চয়ই সত্য । কিন্তু এরকম একটা 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত জন সরকার কৰ্মাকে পরপর রাত জেগে যে ভাবে কাজ করতে 


রাজনৈতিক নেতাদের দায় এই 
পাঁরাহ্থাতটা তৈরি করা ৷ আমাদের বোধহয় সেখানেই ঘাটতি ৷ 


গঙ্গাসাগর মেলায় না গেলে শনশান শব্দটির আসল অর্থ জানা যেত না। এ 
মৈলার এক মুহূর্তের জন্যে চোখ ফেরালেই হারিয়ে যেতে হবে। তাই এক-এক 
দল এক একটা ‘নিশান’ নিয়ে নিশানা ঠিক রাখে। [ভিড়ের মাথায় এ পনশান' 
দেখে হারিয়ে যাওয়া লোক তার দল খ'জে গায়। যারা অভিজ্ঞ তারা ত “নিশান” 
বানিয়ে নিয়েই গেছে । অন্য অনেকেই একটা কাণ্ড বা লাঠির মাথায় রুমাল বা 
গামছা বেধে নিশান বানিয়েছে।. এক দলকে দেখলাম কিছু খড় বেধে নিশান 
করেছে। খড়গংলো উড়ে-উড়ে পড়ছে আর এক দল একটা ছেপ্ড়া হাওয়াই 
স্যান্ডেল লাঠর মাথায় বেধে নয়েছে। 

বৈতরণা নদী গরুর লেজ ধরে পার হতে হয় এটা জানা ছিল ৷ মেলায় গিয়ে দেখা 
গেল ভবিষ্যতের দেই অনিৰ্দিণ্ঠ অনুষ্ঠানটি এখনই উদযাপন করে নেয়ার বেশ 
চালাও ব্যবস্থা । Swe এত বাছুর যে কোথা থেকে আনা হল--কে জানে? 
সেবেচারারা একা-একাই বৈতরণী পার হতে পারবে না--পোঁষের হাওয়ায় তাদের 
এমনই TATE । সারি-সাঁর গর; নিয়ে পাণ্ডা-পুরোহিতরা বসে আছে। তাদের 
সামনে এক-একাট পাঁরবার, বিশেষত স্বামী-স্ত্রী, বাছুরের লেজ ধরে মন্ত্র পড়ছে। 
বাছখ্রগমলোও বোধহয় পাবলভ সাহেবের “কনাডশনড FACS’ পড়েছে | কারণ, লেজে এত 
হাত পড়লেও তারা স্বভাবানন্যায়ী লেজ তুলে দৌড় লাগাচ্ছে না--বরং এত লোককে 


পরিশিষ্ট ॥ ২ ২১৫ 


জীবন্ত অবস্থায় বৈতরণী পার করতে করতে লেজগুলো বেশ মিয়মাণ হয়ে 
পড়েছে ৷ 

এক টাওয়ার থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মারা যাঁরা 
হারিয়ে গেছেন তাঁদের নামের তালিকা অনবরত পড়ে যাচ্ছিলেন বোশর ভাগই 
হন্দিতে, কখনো বাংলায় | শুনে মনে হচ্ছিল--হারিয়ে যেতেই লোকে যেন 
সাগর মেলায় .আসে। এ টাওয়ার'-এর নীচেই বজরং পাঁরষদের অফিস। এই 
স্বেচ্ছাসেবী প্রাতষ্ঠান বহ; বছর ধরে মেলাতে এই কাজটা করে আসছেন 
হারানোদের খঠজে দিচ্ছেন ৷ তাঁদের আঁফসে চত্বরে হারানো মানুষদের অসহায় 
চোখমূখ দেখলে ভয় করে । দুই বৃদ্ধা ‘বসে আছেন: পরস্পরের গা ঘেষে ভেজা 
সোঁমজে জড়োসড়ো হয়ে । বাচ্চাদের ত একটা আলাদা মেলাই বসে গেছে ওখানে ৷ 
বোঝা গেল--স্নান করবার আর গরুর লেজ ধরার সময়ই হারানোটা বোঁশ ঘটে ৷ 

পরে নামখানা মেলা আঁফসে আশ্বস্ত হয়োছিলাম-শেষপর্যন্ত প্রায় সবাই-ই সবাইকে 
খুজে পায় । 

fagia আগে চ'ডাঁগড়ের এক বৈজ্ঞানিক সেখানকার ‘Te 'ট্রাবউন’ কাগজে িখোছলেন 
যে আমাদের দেশের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, আর গ্রামগঞ্জে পায়খানার ব্যবস্থা 
এখনো যেরকম BA পড়ে আছে, তাতে এই শতাব্দীর শেষে, ভারতবর্ষের এমন কোনো 
খোলা মাঠ থাকবে না যা মানুষ পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করবে না। নাথপুল 
তাঁর “এন এাঁরয়া অব ডাক্নেস”-এ িখোঁছলেন “ভারত একটা মন্ত বড় মন্ত 
শৌচাগার ৷” এ-সব কথা পড়তে খুব খারাপ -লাগে। কিন্তু গঙ্গাসাগরের মত 
মেলায় গেলে বোঝা যায় কথাটা কী কঠিন সত্য । সারাটা মেলার হাওয়ায় AAI 
{বষ্টার গন্ধ, শুধ বিষ্টার গন্ধ । এমন ি সমুদ্রের হাওয়াও সে গন্ধ দূর করতে পারে 
{ন | সংগঠকরা আলাদা জায়গা করে দিয়েছেন । সেখানে জলের অসমাবধে যাতে না 
হয় সেই উদ্দেশ্যে একটা খাল খোঁড়া হয়েছে ৷ সেইখানে পাম্প করে জল ভরা হচ্ছে I 
কিন্তু তৎসত্বেও iS নেই । যেখানে স্নান করার জন্য সারা ভারতবর্ষ থেকে এই 
লাখ লাখ লোক এসেছেন সেই FADO স্নান আর মলত্যাগ একসঙ্গে চলছে | যেন 
মনে হয় সমুদ্রে মলত্যাগই এই তীর্ঘের আচরণীয় অনুষ্ঠান । সমুদ্রের প্রবল জোয়ারও 
FAO পাঁরচ্ছন্ন করতে পারল না | 

কিন্তু মেলা ত কাঁপলমনুনিকে নিয়েও নয়, নাঙ্গা সন্ন্যাসীকে নিয়েও নয়--মেলা ত 
মানন্যকে নিয়ে। মানুষ এখানে, এই সাগরে আসতে চায় বলেই কাঁপল মনও এখানে 
আশ্রম বানিয়েছে, নাঙ্গা সন্ন্যাসীও এখানে এসে জুটেছে। সমুদ্রের মাঝখানে এ-রকম 


২১৬ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবন্তে 


একটা দ্বীপে মানুষ আসতে চায় বলেই আসে | 1কন্তু, হায়, আজও আসার জন্যে 
তার একটা ছ:ুতো দরকার ৷ সেই BOOT দিয়ে এখনকার মানুষ নিজেকে রামায়ণ__ 
মহাভারতের সঙ্গে গাঁথে, এখনকার WA রামায়ণ-_মহাভারতে ফিরে যেতে চায় । 
কিন্তু সেই যাওয়ার পথ পাণ্ডা AS ঠাসা । সেই যাওয়ার পথ সন্ন্যাসী 
ব্যবসায়ীতে ঠাসা । তাই সমুদ্রের ভিতরে মেলায় এসেও মানুষ নিজের বিষ্ঠা 
নিজে গড়াগাঁড় যায়, কয়েকাঁদনের জন্যে নোংরা এক জীবন কাটিয়ে যায় । 

কিন্তু ভবিষ্যতে ত একাঁদন আসবে যখন রামায়ণ-মহাভারত থেকেই মানুষ সরাসাঁর 
গঙ্গাসাগরের দ্বীপে পা ফেলবে--সোঁদন আকাশ আর সমুদ্র আর পাঁথবার নারখে 
Slaat তার নিজের মাপ খজে পাবে । [ প্রাতক্ষণ, ২-১৬ azia ৮৭ ] । 
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কালীনগর ১০৬ 
কুলপা ৯৯ 

কুলতলা ৮০ 
কাঁটাবোনিয়া ১০৩ 
কঠালপাড়া ৮ 
কৃষ্ণচন্দ্ৰপনর ১০৯ 
ক্যানং ৮১ 

খাড়ি ১০৬ 

APA ১ 
'খাঁদরপুর ৮, ৪৯, ৫০ 
'খাঁদরপুর হাউস GR 
AZT কালী ৬০ 
খুলনা ২, ১৬০ 
গঙ্গারামপুর রোড ৪৫ 
গাঁড়য়া ৪৮ 

গঙ্গাধর চৌধুরী ৭৭ 
গঙ্গারাড ১৭১ 
গাঙ্গেবন্দর ১৬০ 

গড় ১ 

গাজীসাহেব ৮৫ 
গাডেনিরীচ ৪৯ 
গোসাবা ১০০ 
গোবিন্দপুর ৩৪ 
CATS যাত্রা ১০৫ 
গুণবন্ত মাতিলাল ৬৯ 
ঘোড়ামারা ১৩১ 
qimat শরীফ ৮৪ 
চকমাঁণক ৮৩ 
চন্দ্রকেতু দত্ত ৭২ 
চাঁড়য়াখানা ২৪ 


২১৮ দাঁক্ষণ চাব্বশ পরগণার ইতিবন্তে 


TARAL বন্দোবস্ত ৫ 
চাংাড়পোতা ৮, ১২, ৮০ 
চেমাগাঁড় ১৩১ 

ছন্রভোগ ১০৬ 
জগদীশপুর ৯২ 

জটার দেউল ১১২, ১৬১ 
জয়চণ্ডী ৬৯ 
জয়চণ্ডীপুর ৩৩ 
জয়নারায়ণ ঘোষাল ৫২ 
জহরনামা ৬৩ 

টাকশাল ৩১ 

টালিগঞ্জ ৫০ 

টালিগঞ্জ হোমস ৫০ 
টালির নালা ২১ 
টটাগড় ৮ 

ট্রাওয়ার ১২৯ 
ঠাকুরপ;কুর ৩৮, 80 
ডাকব্যবস্থা ৮ 
ডায়মণ্ডহারবার ৩৮, ৯০, ১৫ 


দমদম ৬ 

দাঁক্ষণরায় ১৬, ৬৪ 
দীনেশচন্দ্র সরকার ১৭১ 
দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ ৮০ 
দেবেশ রায় ২০৪ 
দ্বেগঙ্গা ১৬৯ 

ধপধাঁপ ৬৩ 

ধর্মঠাকুর ৭৭, ৮০, ৮৪ 
নদীয়া ২ 

গঙ্গা ৪৬ 

নলগোড়া ৮০ 


নস্করপুুর ৩৯ 
নরোত্তম হালদার ১৭০ 
নাখোদা সম্প্রদায় ৫৯ 
নামখানা ১১৬ 
নীহাররঞ্জন রায় ১৬০ 
নৈহাট ৮ 

AR ৩৯ 
পঞ্চাননঠাকুর ৩৯ 
পৰ্তুগীজ ১৩৬ 

পাথর প্রাতমা ১১০ 
পাঁনহাটি ১২ 
পাইকান ১ 

পীর গোরাচাঁদ ১৪ 
পীর হাবিব আবদ:ল্লা ৫৯ 
পোঁরপ্নাস ১৬৭ 

পোর্ট কামশনার ৯৫ 
AATA খাঁ ৫৯ 

AB ১৭০ 
প্রতাপাদিত্য ৩৮, ৭২, ১৩৮ 
ফলতা ৯৩ 

ফাঁলপ ফ্রান্সিস ২১ 
ফারাঙ্গ ফাঁড় ১৩৭ 
ফোর্ট উইলিয়াম ৪৯ 
ফ্লেজারগঞ্জ ১১৬ 
বজবজ ৬০ 

বজবজ রোড ৪৫ 
বনাবাব ১৪ 

বাঁড়শা ৪১ 

বড়খাঁ গাজ ১০৯ 
বরাহনগর ৭ 

বড়ালী ১০৪ 

বৰ্শ ভঙ্গ ১০৪ 
বদাঁরকানাথ ১০৪ 
বহড়; ৭৪ 


বাসন্তী ৮১ 

বাটা নগর ৪৬ 
বাঁলগঞ্জ ৪৮, ৫৩ 
বাওয়ালী ৪৩, ৬১ 
বামনখালি ১৩১ 
TARA ১৬০ 

বাখরা হাট ২, ৩৩ 
বারাকপুর ২ 

বালান্দা ২ 

বাস্যান্দ ১, ২ 
বাস;লডাঙা ৯৯ 
বারিদহাঁটি ১ 

বালিয়া ১ 
বাঁলয়াজযাড় ২ 
বারাসাত ২, ৬, ১১ 
বারাকপুুর ৬ 
বাণয়ের ১৪১ 
বাল্মিকী রামায়ণ ১৭০ 
1বষ্ণুপনরাণ ৩৯ 

বাঁবিমা ৭৯ 

বশালাক্ষী মান্দর ১৩৫ 
বেনাকী ৯৮ 

ব্ৰহ্মপ্‌জা ৮২ 
বাঁঙকমচন্দ্র ৫৭ 
বোটানিক্যাল গার্ডেন ১৪৪ 
বেলভোঁডয়ার ২০, ২২, ২৩ 
বোড়াল ৩৪ 

বেহালা ৩৭ 

বেহালা ফ্লাইং ক্লাব ৩৯ 
বেহুলা লখীন্দর ৩৭ 
বীরেন রায় ৩৮ 
িউমেণ্ট ১২৮ 
ভবানীভবন ৫৪ 
ভাঙড় ৬৭, ১৫৫ 


ভাটপাড়া ৮ 

ভূতের কাছারী OR 
মগরা হাট ৯০ 
মহেশতলা ৪৩ 
মধুসূদন fa ৭১ 
মন্মথপুর ১১১ 
মথুরাপুর রোড স্টেশন ৯১ 
মাঁণপুর ১১২ 
মনসাদ্বীপ ১৩৩ 

মন্দির বাজার ৯১ 
মারশন ১৪৯ 

মারচা ৬৭ 

মাল্লিকপুর ৫৯ 

ময়দা ৭৭ 

মাগুরা ১. 

TTA ১ 

TAA ৯৫ 

মাধব দত্ত ১১২ 
মাধবনগর ১১২ 
মাধবপ নর ১০৬ 
মানারক ১৪০ 
মীরজাফর ১ 
মানিকগঞ্জ ৪৮ 
মাঝেরহাট ৮০ 
মাহীবাবির মাঁন্দর ১০৬ 
মূড়াগাছা ১ 

a. Prager খাঁ ১ 
মোঁদনীমল ১ 

মেরিয়ান ২১ 

মেলাং মহল ১ 
IPATTI ১৩১ 
যাদবপুর ৫৩ 
যাদবপুর বিম্বাঁবদ্যালয় ৫৩ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৬৮ 


২০ 


রাজনারায়ণ বস ৩৪ 
রাধাবল্লভতলা- ৭১ 
রামগোপাল TA ৭০ 

-রালফ ফাঁচ ১৩৬ 
রাজা নবক্‌ষ্ণ ৪৪ 

“রাজার হাট ১৫৫ 
রামচন্দ্র খাঁ ১০৪ 
রেনেল ১৪১ 
লক্ষ্মণ সেন ১৬১ 
লক্ষ্বীকান্তপুর ৬৩, ১১০ 


শ্যামসনন্দর ৭৪, ৭৫ 
সতাঁশচন্দ্ৰ মিন্ন ১৩৭, ১৫৪ 
সগররাজা ১১৯ 

সপ্তমুখী ১৫১ 

সাগর দ্বীপ ১১৮ 
সাগরমেলা ১৩২ 

সাবৰ্ণ‘ চৌধুরী ৪১ 
সাতক্ষীরা ২ 


দাক্ষণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত 


1সরাজদৌলা ৪৩ 

স্ীপ্রমকোর্ট ৫০ 

সদভাবগ্রাম ৮০ 

সুলতান সাহেবের মাজার ৬৭ 
ALAM ওয়াক‘স 1লাঁমটেড ৫৪ 
সুরমানের নালা ২০ 

সুন্দরবন ২৪, ১১২, ১২৩, ১৩৬, ১৪৫ 
সোনারপর ১৯ 

সোমপ্রকাশ ১২, ৫৯ 

সুন্দর উন্নয়ন পর্ষদ ১৫৬ 
স্বামী পূর্ণানন্দ ৬০ 

স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ১০০ 
হৰ্ষবৰ্ধন ১৬৮ 

হনুমানগাঁড় মঠ ১২১ 

হরিনাভ ৩৬ 

হারমাদ ১৩৯ 

হাড়াব৷ চণ্ডী ৩৬ 

হালিশহর ২ 

হাতিয়াগড় ১ 

হাসনাবাদ ১৫৫ 

হাড়োয়া ১৫৫ 

1হউয়েন সাঙ ১৬৮ 

হন্দুমেলা ৫৮ 

হৎশেনশাহ ১৩৬ 

হুগাল ২ 

হোঁস্টংস ২০ 


—— 


গ্রন্থপঞ্জী 


বাঙালীর ইতিহাস-__আঁদপর্ব_-নীহাররঞ্জন রায় | 

যশোহর খুলনার ইতিহাস-_-১ম ও ২য় খণ্ড__সতাশচন্দ্র মিত্র ৷ 
পাশ্চমবঙ্গের সংস্কাতি-_৩য় খণ্ড__বিনয় ঘোষ | 

পাশ্চমবঙ্গের পুজা-পার্বণ ও মেলা--৩য় খণ্ড _অশোক নর । 
গঙ্গারাঁভ ৪ ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ- _নরোত্তম হালদার l 
বাঙলার তীর্থ ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য । 
প্রতাপাদত্য__সত্যচরণ শাস্ত্রী ॥ 

মহাতীর্থ গঙ্গাসাগর--জগন্নাথ মাইতি ৷ 

দাক্ষণ চাব্বশপরগণার লোকাশিল্প-__সত্যানন্দ মণ্ডল । 

বাঙলা ও বাঙালীর ইীতিহাস_-১ম ও ২য় খণ্ড-ধনঞ্জয় দাস মজডমদার ॥ 
ইতিহাসের বাল[বেলায়_অর£ণকুমার মজুমদার | 

বাংলার লৌকক দেবতা__গেপেন্দ্রকৃষ্ণ বস; । 

পাশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কাত-_পাশ্চমবঙ্গ সরকার । 

বাংলা দেশের নদনদী ও পরিকজ্পনা-_কাঁপল ভট্টাচার্য । 

বাঙলার ভ্রমণ__রেলদপ্তর প্রচারিত 1 

পাশ্চমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র -ীপ্তময় রায় । 

চাব্বশপরগণা ও কাঁলকাতা-__ডাঃ এস পি চ্যাটা্জি । 
চাব্বণপরগণার মান্দির_-অসীম মুখোপাধ্যায় । 
চন্দ্রকেতুগড়_দিলীপকুমার মৈতে | 

পুন্দরবন-_ ARI TAT । 

ভূতাত্বকের চোখে পশ্চিমবাঙলা-_-সঙ্কর্ধণ রায় । 

বাঙালীর নৃতাত্বিক পারচয়--অতুল সুর । 

আত্মচারত_শবনাথ শাস্ত্রী । 

Statistical Account of Bengal-1st vol.—W. W, Hunter, 
Calcutta old and New—H. E. A. Cotton. 


Marshes to Metropolis Calcutta 1487-1 981—Biren Roy, 


West Bengal—Edited by Dr. A. K. Chatterjee, P. K. Mukh 


and Dr. A. Gupta. 


opadhya.. 


RRR দাঁক্ষণ চাঁব্বশ পরগণার হীতব্ত্ত 


‘The Oraons of Sundarban—Amal Kumar Das and Manis Kumar Raha 
‘The Port of Calcutta—N. Mukherjee. 

‘Ganga Sagar Mela—Tarundeb Bhattacharya. 

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা-াবনয় ঘোষ | 

পাঁশচমবঙ্গ__শচীন্দ্ুলাল ঘোষ ৷ 

বাঙলার সামাজিক ইতিহাস__অতুল সমুর ৷ 

সনন্দরবন-_প্রভাত দাস সম্পাদিত । 


বাঁঙ্কমচন্দের উদ্জবলতম frail মজুমদার । সোমপ্রকাশ। এম বর্ষ! 
১ম সংখ্যা । 
কোম্পানীর আমলে চাব্বশ পরগণা-_নয়নরঞ্জন চন্দ । সংস্কৃতি ৷ ১৩৭০ tba | 
সমন্দরবনের এঁতিহাঁসিক বিবরণ__কাঁলদাস দত্ত । সংস্কৃত ৷ ১৩৭০ ĉ5A | 
পল্লীর দেবী--বিবিমা = (ওলাবৰ }- লালিতকুমার রারচৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ । 
ফেব্রুযয়ার ১৯৭৩ | 
Cs £ চাঁব্বশ পরগণার একাঁট লোকক দেবতা--জ্যোতির্মর় FAA AT | 


লোকসংস্কাত। প্রথম বৰ্ষ । প্রথম সংখ্যা | 


আত্মীয় সভা । প্রথম বর্ষ ৷ দ্বিতীয় সংখ্যা । গিরীন মণ্ডল সম্পাদিত | 
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প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন-সমৃদ্ধ চব্বিশ পরগণা z 
__ = থেকে এই ভূ-খণ্ডের ইতিহাস রচনার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা J 

বর্তমান গ্রচ্ছে এই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল । Rowe বিনি ৫27. 

আলোচনা হলেও সমতট বা ব্যাঘতটির প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার চেষ্টা 

হয়েছে খুবই কম | সমুদ্রগর্ভ থেকে উদিত এই ভূ-খণ্ডে সভ্যতার বিকাশ 

ঘটেছিল আর্য আমলের অনেক পরে । উত্তর দক্ষিণ দুই অংশে এ-যাবং 

এমন কিছু কিছু প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে, যা 

আর্ধ-পরবর্তিকালকে সূচিত করে__এ' সবই এক বিরল ভারতীয় 

সভ্যতার নিদর্শন | 

খ্ৰীষ্টপূৰ্ববৰ্তী সময়ে পূর্বভারতের অন্যতম বাণিজ্যিক শিল্পকেন্দ্ররূপে 

চব্বিশ পরগণা জেলাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ-_সম্রাট আলেকজাণ্ডার এতেই 

আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর কথা অবগত 

হয়৷ অভিযান (থকে বিরত হন। এই বিরতির স্থান কাল, সেই সময়ে 

চব্বিশ পরগণার AÍ, রাজা চন্দ্রকেতুর ভগ্ন রাজধানী-_দক্ষিণাংশের, 

বিস্তৃত অঞ্চলের মৃত্তিকাবদ্ধ এশ্বর্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান ও গবেষণা 

আজ খুবই প্রয়োজন । নদীনালা সমৃদ্ধ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে 

খ্ৰীষ্টপরবর্তিকালে সুসভ্য সংস্কৃতির বিকাশ ছিল অঙ্নান। 

প্রাকৃতিক বিপর্যয়'রাজনৈতিক উত্থান পতন এবং অর্থনৈতিক কারণে এই 


.. ২২২ ভূখণ্ডে দীৰ্ঘকালীন অন্ধকারময় যুগ নেমে আসে | মুসলমান আমলে 


‘ধৰ্মীয় সংঘাতও বিপর্যয় ডেকে আনে। অবশ্য যোড়শ শতকে 
ই শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল গমনকালে উত্তর থেকে দক্ষিণে এক 
নব্য ধৰ্মীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে | পরে ইংরেজী শিক্ষার-প্রসার, সংস্কৃত - 
ভাষাচা এবং প্রশাসনিক সংস্কার জেলার মানসিক বিবর্তনেও প্রভাব 
বিস্তার করে। এক সময় বিদেশী শিক্ষার বিরুদ্ধে ব্যাপক অঞ্চলে 
গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি হয় । i 
প্রকৃতপক্ষে মিশ্র সংস্কৃতি-চেতনার মিলনভূমি এই চবিরশ পরগণা । 
সাগরদ্বীপের কপিলমুনি থেকে হাড়োয়ার পীর গোরাচাদ এবং 


